কাবা 
॥ সংক্ষিপ্ত ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ ॥ 
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॥ পরিবধিত নূতন সংস্করণ ॥ 


মোহিতলাল মজুমদার 


ওরিয়েন্ট পিটি বুক কোচ্পানী প্রাইভেট লিমিটেড 
সেল্স ডিপো :: ১৫ বঙ্কিম চ্যাটাজী দ্রিট :: কালকাতা ১২ 


ওরিয়েন্ট সিটি বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর: 
পক্ষে শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ॥ 
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নবম সংস্করণ জৈষ্, ১৩৬৭ 
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ত্বাদশ সংস্করণ-- অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ 
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চতুর্দশ সংস্করণ__আশ্বিন, ১৩৬৯ 
পঞ্চদশ সংস্করণ--ফান্তন, ১০৬৯ 
ষোড়শ সংস্করণ-__ আশ্বিন, ১৩৭* 
সপ্তদশ সংস্করণ- মাঘ, ১৩৭০ 
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মুখবন্ধ 


বহুদিন হইতে একখানি বাংল! কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মনে 
মধ্যে আছে ; কীঁজটি অতিশয় পরিশ্রম-সাঁপেক্ষ বলিয়া, এবং অন্ঠবিধ কার্য 
ব্যাপত থাকায়, এ পধ্যস্ত সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে 
কিছুকাল যাবৎ এই সম্পর্কে আর একটি গুরুতর প্রয়োজন অনুভব করিতে- 
ছিলাম--সেটা সাহিতিতকের মনে নয়, মাষ্টারের মনে। বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য একালে বিশ্ববিগ্ভালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার বিষয় হইয়াছে বটে, 
কিন্ত ভাহার অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি, নানা কারণে, এখনও কার্যকরী হইতে 
পারে নাই; প্রধান কারণ, উপযুক্ত শিক্ষা-গ্রন্থের অভাব ; নিজে শিক্ষকতা- 
কর্মে ব্রতী থাকিয়া! এই অচাবৰ যেরূপ অনুভব করিয়াহি, আর কেহ সেরূপ 
করিয়াছেন কিনা জানি না। আমার বিশ্বাস, পাঠ্যপদ্ধতি (৪5112005 ) 
যতই স্থপরিকল্পিত হউক-_ইংরেজী সাহিত্যের পঠন-পাঠনে যে পবিধা 
আছে, বাংল! সাহিতোর পক্ষে সে সুবিধা নাই। এ বিষয়ে চেষ্টার অভাঁ 
লক্ষিত হয় ন' বটে, কিন্ত যে কারণে সেই চে ফলবতী হইতেছে না, তাহা 
চক্ুম্মান ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, বিশেষ উল্লেখ নিপ্রেয়োজন । 

এ পথ্যস্ত যে সকল সঙ্কলন পুস্তকের সাহায্যে কুলে ও কণেজে বাংলা কবিতা 
পঠন-পাঠন চলিতেছে, সেগুলিতে ভাল এবং উচ্চস্তরের কবিতা অনেক থাকে £ 
কিন্তু আমার এই সঙ্কলনের অভিপ্রায় একটু স্বতন্রর সে সম্বন্ধে কিছু 
বলা আবগ্তক । 

এই পুস্তকে আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষার উপযোগী কবিতাই সম্কলন 
করি নাই, অথবা কেবল সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাই নির্ধাচন কবি নাই-_শিক্ষার্থীর 
প্রয়োজন অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, আমি যতদুর সম্তব নানা প্রকাত্র 
কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি; আমি জানি কেবল ভাল কবিতা চয়ন করিলেই 
হইবে না, সেগুলিকে ভাল করিয়৷ পড়াইতে হইবে, *এই শিক্ষা-_-যে কারণেই 
হউক--শিক্ষার্থীদের যে প্রায়ই হয় না,সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য আশা 
কার কেহ অগ্রাহা করিবেন না । যেসকল ছাত্র মাতৃভাষার প্রতি গভীর 
অন্থরাগবশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভ।গে শিক্ষালাভ করিতে আসেন, 
তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা দর্শনে বেদনা বোধ করিয়াছি-_-অনেকের 
প্রাথমিক শিক্ষাও নুসম্পন্ন হয় নাই, এজন্ত আমি এই পুস্তকে যতদুর সম্ভব 


শিক্ষকের কাঙ্গও করিয়াডি। বরং ইহা বলিংল অতু।ক্তি হইবে না ষে, 
সেই পাঠন-পদ্ধতিকেই মুখ্য করিয়া আমি এই পুস্তক রচন! করিয়াছি -ইহ! 
কেবল একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থই নয় । 

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই পুস্তক একখানি আদর্শ নির্বাচন গ্রস্থ নয়__-পড়াইবার 
জন্য একখানি শিক্ষা-গ্রস্থ প্রণয়ন করাই আমার উদ্দেশ্য । প্রাচীন কবিত্বাগুলির 
নির্বধ চনে, কবিগণের নামের দিকেও দৃষ্টি রাখিয়।ছি-কোন বড় নাম ষেন 
বাদ না যায়; কারণ এই অংশের এঁতিহাসিক মূল্যই বেশী। এ সম্বন্ধে আরও 
একটি কথা বলিৰার আছে । এইরূপ কবিতার নির্বাচনে ব্যক্তিগত রুচির 
বশবর্তী না হইয়া কালের বিচারই শিরোধার্ধ্য কর! উচিত । তাহা ছাড়া, যে 
কবিতাগুলি ৰংশানুক্রমে প্রত্যেক বাঙাশী সন্তান পড়িয়া আসিতেছে, সেগুলির 
সহিত পরিচয় না থাকিলে, সাহিত্যিক সংস্কারই ক্ষুগ্র হইবার সম্তাবন! ) 
তজ্জন্ত আঁমি পুত্রাতন কবিতার নির্বাচনে যথাসাধ্য সেই এঁতিহ রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতার নির্বাচনে, আমি প্রত্যেক কবির বৈশিষ্টের 
দিকে লক্ষ্য রাঁখিয়াছি-_অর্থাত্, যে কবিতায় কবির নিজস্ব *চনাভঙ্গি ছাত্রগণেপ্র 
পক্ষে সহজেই বোধগম্য হয়- একের সহিত অন্তের পাথক্য বুঝিতে পাবে 
সেইরূপ কাঁবতাই চয়ন করিয়়াছি। 

কবিতার বিষয় যতটা রকমারি হইতে পাঁরে-সে দিকেও যেমন লক্ষ্য 
রাখিয়াছি, তেমনি একই বিষয়ে বিভিন্ন কবির রচনা কিরূপ বি:ভন্ন হইতে 
পারে, তাহাঁও বুঝিবার উপার করিয়াহি। কবিতার ভাষায় ষে কারণে যত 
বৈচিত্র্য সম্ভব গছের ভাষায় তাহা ততটা সম্ভব নয়, ছাত্রগণের পক্ষে এই 
ভাষার বৈচিত্র্য এবং রচনার বিবিধ ভঙ্গি বড়ই শিক্ষাপ্রদ | 

কি আদর্শে ও কোন্‌ 'অভিপ্রায়ে, এই পুস্তক রচন। করিয়াছি তাহ]! উপরে 
সবিস্তারে বিবৃত করিলাম । এক্ষণে সুধীগণকে এই পুষ্তকের আছ্যোশাস্ত 
একবার চোখ বুলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি ; বিশেষতঃ পুস্তকের শেষভাগে 
অমি ছাত্রগণের জন্ত যে পরিশ্রম করিয়াছি তাহার দ্দিকে নকলের সদয় দৃষ্টি 
“আকর্ষণ করিতে ছি। 


মোহিতলাল মভুমদার 


নুতন সংক্করণের বিজ্ঞাপন 


“কাব্য-মঞ্জুষা'র পুর্ব্ব-সংস্করণ শুধুই ছাত্রশাঠ্য কবিতা-পুস্তকরূপে নয়-_- 
বাংলা কাব্যের একটি আগছ্স্ত পরিচয়মূলক সংক্ষিপ্ত চয়ন-গস্থরপেও সঙ্কলিত 
ও সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহাতে বিশবিগ্ঞালয়ে প্রবেশোনুখ ছাত্রছাত্রীগণের 
এবং বাংল! সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠকসমণজেরও উহা সমান কাজে লাগে । 
ইহার জন্ত, শুধুই কবিতা-চয়ন নয়, খাংল] কাব্যের এ্রতিহাসিক ধারার ও সেই 
সঙ্গে কব ও কবিতাব সবিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম | একাধারে 
এই দই প্রয়ৌজন সাধন হইবার মভ কোন কাব্যসঞ্চয়নণ এ পর্য্যস্ত প্রকাশিত 
হয় নাই। 

যে উদ্দেশ্তে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সফল ন1 হইলেও 
পত্রে ও পত্ডিকায় আমি ইহার জন্ঠ যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ করিয়াছি । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঞালয়ও ইহার প্রতি যতটুকু দৃষ্টি দেওয়া সাধ্য ও সম্ভব তাহ দিয়াছন-- 
কোন কোন বিশেষ পরীক্ষার "ঠারূপে (অর্থাৎ সকলের পাঠারূপে নয়) 
নির্বাচন করিয়া আমাকে বিশেষ অন্ুগূৃহীত করিয়াছেন । কিন্ত “বিশ্বভীরতী”র 
কর্তুপঞ্চ গণ যে তাহাদের লোক শ্শিক্ষা সংসদে আমার পুস্তকখানিকে সাদর 
অভ্যর্থনা দান করিয়াছেন, ইহাতেই আমি আর একদিকে আশানুরূপ 
পুরস্থত হইয়াছি ; বাংলা দেশের অন্ঠান্ত শিক্ষা-প্রণতিষানগুলিও আমাকে 
সেইরপ পুরস্কৃত করিবেন এই আশা করি। সেই আশাতেই এই সংস্করণটি 
প্রস্তত করিয়াছি ; কারণ অনেকেই আমাকে জানাইয়াছেন €ষ, ইহার 
একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইলে, উপরের ছুই-ঞেণীর ছাত্রগণের পক্ষে সকল 
দিকে সুবিধা হইতে পাঁরে। তাই আমি আমার সেই উদ্দেশ্ট পৃথক 
রাখিয়া, একটি (বিশেষ উদ্দেশহেই এই সংক্ষপ্ত স্কুলপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত 
করিলাম । অপর উদ্দেহুটির জন) পুর্কপেন্খ] পুর্ণত£ ও হুহত্তর একটি সংস্করণ 
শীঘ্র প্রকাশিত হইবে । 

এই স্কুলপাঠ্য সংস্করণের প্রসঙে* আমি পুনরায় দুই-একটি বিষয়ে শিক্ষক- 
মহে'দয়গণের ঢূট্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের স্কুলগুলিতে যে কারণে 
বা] সাহিত্য-শ্িসার ব)ংস্থা হযেরপ হওয়া অব্নবাধ্য হইয়াছে, তাহাতে 

পা5)গতুবের মধে ই ফডুর ততক$ শিক ও ছা উভয়ের ভুমলাছবের 


1%5 


জন্ত এমন কিহু থাকা উচিত যাহা পৃথকভাবে উপদেশ দিবার বা সংগ্রহ করিবার 
স্বষোগ অথব| অবসর থাকে না। আমি কয়েকটি সুপম্পন্ন ও মৌভাগাবান 
স্কুলের কথা ৰলিতেছি না--অধিগাংশ বিগ্তালর়ের কথা বপিতেছি--গ্রামের 
স্ুলগুলির অবস্থা সকলেই জানেন। আমার এই পুস্তক যে সাধারণ 
পাঠ্য-সংকলন নয়, তাহা আমি সাহম করিথা বলিতে পারি। যিনি ইহার 
আন্বন্ত ভাল করিয়। দে খবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে যেমন 
একট পাঠ-পন্ধ'ত নি্দ্ট হইয়াছে, তেমনই এমন টীকা-ভাথ্য যোজনা করা 
হইয়াছে, যাহাতে ছাত্রগণের বুন্ধিবু ত্র অন্থশীলন হঘ, সমালোচনা-শক্তি জনে 
এবং জিজ্ঞাসা ও রসবোধ জাতে । যাহাতে তাহারা অতিশয় ক্ষতিকর 
বাখ্যা-পুস্তকের শরণাপন্ন না হয়, তজ্জন্ত আমি কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রমই 
করবা'ছ। বাংলাদেশের স্কুলপমৃহের পাঠানির্ীর ধাহারা করিয়া 
থাকেন এবং সেই পাঠ্যও ঘন ঘন পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন, আমার 
এই পুস্তক্ণখানির প্রতি ঠাহানের যতো চিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । অলমতি 
বিস্তরেণ 


বরিশা, ২৪ পরগণা মোহিতলগ।ল মঞ্জুমদার 
১৫ শ্রাবণ) ১৩৫৭। 


৷ কাব্য-মঞ্জুষা ॥ 


ল্সস্টী 
বিষয় 
মুখবন্ধ 
নুতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


॥ পুরাতন যুগ ॥ 
নিগ্ভপ্তি ( খুঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দী ) 
প্রার্থনা 
হরি-বিনা 
রুজাপ্তলি 


কৃত্তিবাস ওঝা ( থুঃ ১৬শ শতাব্দী ) 
সীত।র বিখা 


চণ্ডীদাস ( থুঃ ১৪শ শতাব্দী ) 
৬ম্টামসুদদর 


শভানদাস (খুঃ ১৬শ শতাব্দী) 
হতাশের আক্ষেপ 


কবিকম্বণ মুকুন্দরাম চত্রবত্তাঁ (খৃঃ ১৬-১৭শ শতাব্দী ) 
"* কীালকেতুর বিক্রম 


কাশীরাম দাস (খুঃ ১৬-১৭শ শতাবাী ) 
অর্জুনের লক্ষ্যভেদ 


পৃষ্ঠ] 
৬/০ 


লি 


রে 


2/৩ 
বিষয় 
রায় গুণাকর ভারতচক্্ রায় (১৭১২-১৭৬* ) 
শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা 
ঈশ্বরী পাটনী 
রামনিধি গুণ ( ১৭৪১-১৮৩৯) 
স্বদেশী ভাষ। ক 
কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন (জন্ম, আন্মানিক ১৭১৮-২৩) 
রেট পূজ। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) 
সব্ববাদি-সম্মত স্তোত্র 
ধন সখ 
ব্ঙগলাল বন্দ্যেপাধ্যায় (১৮২৬-৮৭ ) 
স্বাধীনতা 
নীতি-কুন্নমাঞ্জলি 
ব্যর্থ-প্রয়ান টি 


॥ পরিবর্তন-যুগ ॥ 
আইরেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) 


সীতার পঞ্চবটা বা 
কামের বিলাপ 
” কাশারাম দাস 
সআত্মবিলাঁপ 
বিহারীল'ল চক্রুবন্তাঁ (১৮৩৪-১৪ ) 
আদি কৰি 
সমুদ্র-দর্শন 
'সরেজ্দনাথ মজুমদার ( ১৮৩৭-৭৮ ) 
৯ .মাতৃমঙ্গল ৯০৪৪ 


১১ 


১৫ 


১৩ 


১৪ 


১৪ 
ও 
ৎ 


৫ 
২৮ 
৩১ 


৩১ 


৩৩ 


৩ 


৩৯৮ 


8৩/৩ 


বিষয় 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩ ) 
পল্পের মৃণাল 
জীবন-সঙ্গীত 
কবির অন্ধ-দশা 
কষঝ্চজ্ৰ মজুমদার ( ১৮৩৮-১৯০৭ ) 
নুখী ও দুঃখী 
নবীনচজ্দ্র দেন (১৮৪৭-১৯*৯ ) 
পলাণীর যুদ্ধ 
০গোবিদ্দ5জ্্র রায় (খৃঃ ১৯শ শতাববীর পঞ্চন দশক ) 
যমুনা-লহরী রহ 
গে বিন্দচক্দর দাস (১৮৫৫-১৯১৮) 
বঙ্ষিম-বিদায় 


কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) 
কামন। ও 
পাছে লোকে কিছু বলে 
চাহিবে না ফিরে 


॥ আধুনিক-যুগ ॥ 


বেজ্মনাথ সেন (১৮৫৪-১৯২৭ ) 
বৈশাখ 
অশোক তরু 


অক্ষয় কৃঘার বড়াল ( ১৮১*-১৯১৯) - 
প্রার্থনা 
র্মনিব-বন্দনা 
সন্ধ্যা 


৪১ 
৪৪8 


2১ 


৪৭ 


নিচ 


€ও 


€€ 


৫৭ 
€ ৮" 


তও 


৬ও 
৬৪ 


৬৫ 
৬ 


পপ. 


৮৪ 
বিষয় 
রবীজ্মনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১-১৯৪১) 
আষাঢ় 
থাচার পাখী 
॥ ৯/নিক্ষল উপহার 
|(২পুজারিন 
দ্বিজেজ্জলাল রায় (১৮৭৪-১৯১৩) 
মাঞ্হার। 
তা সে হবে কেন 
মনকুমারী বন্দ (১৮৬৫-১৯৫৫ ) 
চাতক 


করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) 
বাসনা 
ওয়ালটেয়ারে টা 


ঘতীব্রমোহল বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) 
11 াষার ঘরে 
সরোবরে সন্ধ্যা 


সতেঃজ্রনাথ দত ( ১২৮৮-১৩৩৯) 
1ছিন্ন-মুকুল 
চার্ববাক ৪ মঞ্ুভাষ। 
পদ্ার গুতি 
বর-ভিক্ষা 
কুমুদরগ্জন মন্লিক্ষ (১৮৮২ ) 
17 ভক্তির যুক্তি 


হয়ত 


যতীন্দ্রনাথ সেনগুগু (১৮৮৭-১৯৫৪ ) 
বহিস্ততি 


হাটে 


পৃষ্ঠা 


৭. 
৭8 
৭৬ 


৭৮” 


৮৭. 


চা€ 


৮৮ 


৯ 


৪৭ 


৮/০ 
বিষয় 
যোহিতলাল মজুমদার ( ১৮৮৮-১৯৫২ ) 
শিউলির বিয়ে 
কালিদাস রায় ( ১৮৮৯-) 
আকিঞ্চন 
বাঙ্গালীর সাধ 


কাজী নজর ণ ইসলাম (১৮৯৯-) 
বাঙলা মা 
পশাত-ইল-আরব” 
দারিদ্র্য 
অসীম উদদীন (১৯*৩-) 
রূপাই 
প্রতিদান 
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪-) 
কারায় শরৎ 
ছমায়ুন কবীর ( ১৯০৬-১৯৬৯) 
আকবর 


॥ উন্মোচনী ॥ 


কাবতার কথ! 
বাংল। কবিতার ছন্দ 
কৰিতা-পাঠ 
শব্ধার্থ-সুচী 
কাঁব-পরিচক্ক 


ও এ, - ই 


পৃষ্ঠ। 


১১৫ 


১১৮ 


১১৯ 


১২১ 
১২২ 


২২৩ 


১২৫ 


১২৬ 


১৫ 
৮৯ 
৯১ 


॥ গুর্াতনয়ুগ ॥ 


1১ ॥। 
প্রাথনি? 


মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়। 
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপিলু 
দয়া জন্ু ছোড়বি মোক ॥ 
গণইতে দোষ গু৭ লেশ নাহি পাক্পবি 
যব তুহু করবি বিচার ৫ 


তু জগন্নাথ জগতে কহায়সি 
জগ-বাহির নহ মুখ্ঞি ছার ॥ 


কিযে মানুষ পশু পাঁঝীকুলে জনমিসে 
অথবা কীট-পতঙ্জে 1 
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন ১০ 
মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে ॥ 
ভণয়্ে বিদ্ভাপতি অতিশয় কাতর 
তরাইতে ইহ ভবসিঙ্ধু । 
তুয়। পদ পল্লব করি অবলম্বন 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ১৫ 
বিদ্চাপতি 


॥২॥ 
হারি বিনা 
সখি হে হমর দ্ুখক নাহি ওর 
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর 
শুন মন্দির মোর ॥ 


কাৰা-মণ্তুষা 


₹৬ অন্তত শএত আল ও কত্শজক জগ গজ প্গ আত জজ ও ডডতড 20৩26 055৩৩ ৮5৮৮৪৬৩৪৬৩৪ তত ক 28৩৪০. 95৪৪ ০৬ ৪২৮৬ 6র৬ ও হল্্ড ডে ভরাক ৫ স্বর 


ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সম্ভতি 
ভূবনভরি বরসন্ভিয়া। 
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ 
সঘনে খর শর হস্তিয়] ॥ 
কুশিল-কত-শত-পাত-মোদিত 
মযুর নাচত মাতিয়া।, 
মৃন্ত দাঁঢুরি ডাকে ডান্ুকি 
ফাটি যাওত ছা(তিয়। ॥ 
তিমির দিগ ভরি ঘোর যাঁমিনী 
অধির বিজ্ুরিক পাতিয়! ৷ 
বিদ্ভাপতি কহ কৈসে গমাওব 


হরি বিনু দিন রাঁতিয়া ॥ 


__বিগ্তাপতি 
॥৩॥ 


কুতাজাজি 

মাধব, হাম পরিণাম নিরাশ] | 
তু জগতারণ দীন দয়াময় 

অতএ তোহারি বিশোয়।স , 
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত 

ন ভুয়া আদি অবসান । ৫ 
তোহে জনমি পুন * তোহে সমাওত 

সাগরলহরী সমান ॥ 
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে 

তুয়া বিনা গতি নাহি আর । 
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি ১৩ 


ভবতারণ ভার তোহার। ॥ 
_বিগ্কাপতি 


কৃত্তিবাঁস 
[৪॥ 
সীতার বিবাহ 
গলে বসত দিয়া বলে জনক রাজন । 
তব পুত্র কন্যা দিয়া লইনু শরণ ॥ 


দুই রাজ। উত্ঠি তবে কৈল পভ্ভাষণ। 
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ ॥ 


হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ | 
ধাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন। 
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী 
তোল! জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী | 


চিরুণীতে কেশ আচড়িরা সখীগণ। 
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥ 
কপালে তিলক আর নিশ্মল সিন্দুর | 
বালসূষ্্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥ 


নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে । 
পাঁটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥ 
চঞ্চল নয়ন কিবা কজ্জলের রেখা । 
কামের সমান যেন গুণে যায় দেখা ॥ 


গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি । 
বুকে পরাইয়! দিল সোনার কীচলি ॥ 
উপর-হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়। 
স্বর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্য় ॥ 


১২ 


১৬ 


৩ 


কাবা-মধ্ষা 
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দুই বানু শখ্ঘেতে শোভিত বিলক্ষণ। 
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কম্কণ ॥ 
বপন পরায় তারে স্থন্দর প্রচুর! 
দুই পায়ে দিল তার বাজন নুপুর ॥ 


স্থবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী ॥ 


চারিদিকে জবালি দিল সোহাগের বাঁতি। 


চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলঙক্ষণ 
তখন মণ্ডপে গিয়। দিল দরশন ॥ 


পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। 
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥ 
অবগু&ন ঘুচাইল যত বন্ধুগণ। 
সীত।-রামে পরস্পর হইল দরশন ॥ 


জলধার। দিয়! তারা কশ্। নিল পরে । 
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥ 
হস্তে ধরি আনাইল রামেরে তখন | 

হস্তে ধরি তোল সীতা বলে বন্ধুজন ॥ 


স্লীলোকের! পরিহাস করে ছল পেয়ে । 
কেহ বলে হস্তে ধুর কেহ বলে পায়ে ॥ 
পূর্বাপর বর-কন্যা আইল দুই জনে! 
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥ 


কন্যাদান করে রাজ। বিবিধ প্রকারে। 
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে ॥ 
বহু দাস দাসী ধীজ। দিল কন্যা-বরে। 
জলধার! দিয়! কন্যা-বর লৈল ॥ 


৪ 


৯” 


, চণ্তীদাস £ 
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রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন । 

(. কন্তা বর দুই জনে করিল ভোজন ॥ 

সাজায় বাসরঘর ধত সখীগণ | 

রাম সীতা তাহাতে রহেন দুইজন || ৪৮ 
_-ককৃতিবাস 


শীযটাঅ-নদারে 

সুধা ছানিয়া কেব! ও স্তধা ঢেলেছে গো 

তেমতি শ্যাঁমের চিকণ দেহা। 
অগ্রন গঞ্জিয়। কেব। খঞ্জন আনিল রে 

টাদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা |! 8 
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেব মুখানি বনাল রে 

জব নি্গাড়িয়া কৈল গণ্ড। 
বিশ্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে 
| ভুজে জিনিয়া করি-শুণড || ৮ 
কণ্ধু জিনিয়া কেবা ক বনাইল রে 

কোকিল জিনিয়। স্বত্বর | 
আরদ্র মাথিয়। কেবা সারদ্র বনাইল রে 

এঁছন দেখি পীতাম্বর ॥ ১২ 
বিস্তারি পাধাণে কেব! রতন বসাইল রে 

এমতি লাগায়ে বুকের শোভা । * 
জাম-কুম্থমে কেবা স্বযম করেছে রে 

এমতি তনুর দেখি আভা ॥ 


ঙ | কাবা-মঞ্্ষা 


আদলি উপরে কেব৷ কদলী রোপিল রে 
এঁছন দেখি উরুঘুগ। 
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে 
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগে | ০ 
| _"চওীদাস 


হতাশের আক্ষেপ 
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু 
অনলে পুড়িয়া গেল । 
অমিয়-সাগরে সিনীন করিতে 
সকলি গরল ভেল।, 
সখি, কি মোর করমে লেখি। 
শীতল বলিয়। ও টাদ সেবিসু-- 
ভানুর কিরণ দেখি। 
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, র্‌ 
পড়িনু অগাধ জলে । 
লছমী চাহিতে দাঁ(রদ্র্য বেড়ল 
মাঁণক হারানু হেলে !। 
নগর বসানু সাগর বান্ধিনু ১২ 
মাণিক পাবার আশে । 
সাগর শুখাল _.. মাণিক লুকালো 
অভাগী-করম দোষে ॥ 
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পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিন্ু ১৬ 
বজর পড়িয়! গেল । 
জ্ভানদাস কহে কান্ুর পীরিতি 
মরণ-অধিক শেল ॥ 
--জ্ঞানদাস 


১ ৭ ॥ 


কাতকেতুত বিক্রম 
দিনে দিনে বাড়ে কাঁলকেত। 
বলে মন্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, 
সবার লোচন-স্থখ-হেত ॥ 
নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ, 
ছুই বাহু লোহ।র সাবল । 
গুণ শীল রূপ বাড়া, বাড়ে যেন শাল-কৌড়া, 
জিনি শ্যাম-চাঁমর কুন্তল ॥ 
বিচিত্র কপালতটা, গলার জালের কীঠি, 
করযুগে লোহার শিকলি ৷ 
বুক শোভে ব্র্যাত্রনখে, অঙ্গে রাজ। ধুলি মাখে, ১০ 
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥ 
কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ” 
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন । 
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ, 
মুক্তার্পাতি জিনিয়া দশন ॥ ১৫ 


কাব্য মঞ্জ্যা 


দুইচক্ষু জিনি নাট, ঘুরে যেন কড়ি ভণটা, 
কাঁণে শোভে স্ফটিক-কুগুল। 

পরিধান বীর-ধড়ী, মাথায় জালের দড়ি, 
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল || 

লইয়া ফাউড়া ভেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, ২০ 
তার হয় জীবন সংশয় । 

যে জনে জাকড়ি করে, পড়য়ে ধরণী" পরে, 
ডরে কেহ শিয়ড়ে না রয় ॥| 

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু ধরে, 
দুরে গেলে ছুবায় কুকুরে । ২৫ 

বিহঙ্গ বাটুলে বিদ্ধ, ' লতায় জড়িয়! বান্ধে, 
ক্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥ 

গণক আনিয়া ধরে, শুভ তিথি শুভ বারে, 
ধনু দিল ব্যাধ স্থৃত-করে। 

ফোটা দিয়া বিদ্ধে রেঝা) ছাঁড়িতে শিখায় নেজা, ৩০ 
চামের টোপর দেয় শিরে ॥ 

--কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ' 


|| ৮ | 
অর্জনের অক্ষঃভেক 


ধনু লৈয়। পার্চালে বলেন ধনগ্রয় | 


কি বিদ্ধিব কোথ] লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় || 
ধৃষ্ত্যুন্ন বলে এই দেখহ জলেতে। 
চক্রছিদ্রপথে মৎস পাইবে দেখিতে ॥ 


কাণীরাম দাস 
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কনকের মণ্ুস্থ তার মাণিক নয়ন । 

সেই মৎস্য-চক্ষু ছেদিবেক যেই জন ॥ 
সে হইবে বল্পাৰ আমার ভগিনীর ! 

এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর | 
উদ্ধবানহু করিয়া! আকর্ণ টানি গুণ । 
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অভ্ভুন ॥ 
স্বদর্শন জগন্নাথ করিল অন্তর । 
ম্স-চক্ষু ছেদিলেক অজ্জুনের শর ॥ 
মহাশব্দে মস্ত ভেদি হৈল অস্ত্র পার। 
অভ্ভ্রনের সম্ধুখে অস্ত্র আইল পুনর্ববার ॥ 
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃগ্টি কৈল। 

জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভামধ্যে হৈল ॥ 
বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি হৈল মহাধবনি । 
শুনিয়। বিন্ময় হেল যত নৃপমণি ॥ 
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়! পুষ্পমালা । 
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥ 
দেখি হতচিত্ত হৈল ধত নৃপমণি । 
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী ॥ 
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজ-জাতি। 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে কোঁথ ইহার শকতি ॥ 
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ। 
গোল করি কন্যা কোথ। পাইবে ব্রাহ্মণ ॥ 
ব্রাহ্মণ বলিয়৷ চিত্তে উপরোধ করি । 
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি ॥ 
পঞ্চ, ক্রোশ উদ্ধে লক্ষ্য শৃন্যেতে আছয়। 
বিদ্ষিছে কিন] বিদ্ধিছে কে জানে নিশ্চয় ॥ 


১৭ 


১৬ 


৮৫ 


খ্ট 
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কহ দেখি কোথা! মৎস্য কেমনে বিদ্ধিল ॥ 
তবে ধৃষ্টদাান্সসহ বহু দ্বিজগণ। 

নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ | 
শিষ্টে বলে বি্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়। 
ছায় দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥ 
শৃন্ত হৈতে মস যদি কাটিয়া পাঁছিবে। 
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥ 
কাঁটি পাড মণ্স যদি আছয়ে শকতি। 
এইব্ূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি ॥ 

শুনিয় বিস্ময় হৈল পাঞ্চাল-নন্দন । 
হাঁসিয় অভ্ভুন বীর বলেন বচন ॥ 
অকারণে মিথ্য। দম্ব কর তুমি সবে। 
মিথ্য। কহি শুভ ফল কভু নাহি লভে ॥ 
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে 
কতক্ষণ রহে শিলা শুন্যোতে মারিলে ॥ 
সর্বকাল অন্ধকার নিশি নাঠি রয়! 
মিথ্যা মিথা! সতা সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥ 
কতক্ষণ রহিবেক করিলে ভণ্ড 

লক্ষ্য কাঁটি পাড়িব দেখুক সর্ববজন | 

এত বলি অগ্ভুন লষল ধনুঃশর । 
আকর্ণ পূরিয়! বিন্ধে ইন্দ্রের কৌঙর ॥ 
স্রাস্তর নরগণ দেখয়ে কৌত্ুকে । 
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে ॥ 
অঙ্কৃত দেখিয়। তবে যত রাজগণ। 

বিশ্ময় হইয়! সবে ভাবে মনে মন ॥ 


বিদ্ধিল বিদ্বিল বলি লোকে জানাইল। 


৩২. 


৩৬. 


৪ নি 


৪৮ 


৫২. 


৫৬ 


ভশোোরতচন্জর রায় ১১ 
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জয় জয় শব করে ব্রাহ্মণ গুল! 
আকাশে কুস্্রমবৃষ্ঠি করে আখগুল ॥ 
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদীন্ন্দরী | 


পার্থের নিকটে গেল' কৃতাঞ্জলি করি ॥ ৬০ 
_কাশরাম দাস 
॥ ৯॥ 
শিবের দক্ষাঅয়ে যাত্রা 


মহাঁরুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ' 
ভভভ্তম্‌ ভনস্তম শি! ঘোর বাজে ॥ 
লটাপটু জটাজুট সংঘটু গঙ্গা 
ছলচ্ছল টলট্রল কলকল তরন্গা ॥ ৪ 
ফণ[ফণ্‌ ফণাফণ্‌ ফণীফপ্ন গাজে | 
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 
ধক্ধবক্‌ ধক্ধবক্‌ জ্বলে বৃহ্তি ভালে । 
ববম্বন্‌ ববন্ধম্‌ মহাঁশব গালে ॥ ৮ 
চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভূঙগী 
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশুশী ॥ 
চলে ডাকিনী মোগিনী ঘোর বেশে ৷ 
চলে শাখিশী প্রেতিশী মুক্রকেশে ॥ ১২ 
গিয়! দক্ষ-যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে 
কথা ন| সরে দক্ষবাজে তরাসে ॥ 
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ॥ 
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥ ১৬ 
ভূজঙগ-প্রয়াতে কহে,ভারতী দে! | 
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥ 
_রামগুণাকর ভাওতচন্দ্র রার 


১২ কাব্য-মঞ্জুষ। 


57227555755 72522522888 
0১০ ॥ 


ঈশ্বর পাটনী 
অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঞ্জিনীর তীরে । 
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটশীরে ॥ 
সেই ঘাটে খেয়। দেয় ঈশ্বর পাঁটনী | 
ত্বরায় আনিল নৌক। বাম।-স্বর শুনি ॥ $ 
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাঁসিল ঈশ্বরী পাটনী। 
এক দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥ 
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার । 
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার ॥ ৮ 
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী । 
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥ 
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি । 
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ ১২ 
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত । 
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখাত ॥ 
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম ॥ ১৬ 
অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥ 
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণটভর1 বিষ । 
কেবল আমর সঙ্গে নব অহণিশ ॥ ২০ 
গঙ্গ। নামে সতা৷ তার তরঙ্গ এমনি | 
জীবন-স্বরূপা। সে স্বামীর শিরোমণি ॥ 
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে । 
না মরে পাষাণ বাপ দিল। হেন বরে ॥ ২$ 


ভারতচন্ত্র রায় ১৩, 


অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিল! ভাই। 

যে মোরে আঁপন! ভাবে তার ঘরে যাই ॥ 

পাঁটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল। 

যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ॥ ২৮ 
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল। 

দেবী কন দিব, আগে পারে লয়ে চল ॥ 

ধীর নামে পার করে ভব-পারাবার। 

ভাল ভাগ্য পাঁটনী তাহারে করে পার ॥ ৩২ 
বসিল। নায়ের বাড়ে নামাইয়৷ পদ । 

কিব! শো ৭ নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥ 

পাটনী বলিছে মাগো! বৈস ভাল হয়ে। 

পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ৩৬ 
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভর] জল। 

আল্তা ধুইবে পদ কোথা থুই বল। 

পাটনী বলিছে মাগে। শুন নিবেদন । 

সেঁউতি-উপরে রাখ ও রাজ! চরণ ॥ ৪৩ 
পাঁঠনীর বাঁক্যে মাতা হাঁসিয়। অন্তরে ! 

রাখিল! দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে ॥ 

বিধি বিঝু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধোঁষায় 

হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥ ৪৪. 
সে পদ রাখিল! দেবী সেঁউতি-উপরে | 

তার ইচ্ছা বিন! ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥ 

সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে । 

সেঁউতি হইল সোৌন। দেখিতে দেখিতে || ৪৮ 
সৌনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়। 

এ ত' মেয়ে মেয়ে নয় দেবত,। নিশ্চয় || 





গঞ্জ গু, ০ ৬ জপ রশ ও হি হক 


কাবা-মঞ্জুষা 
তটে উত্তরিল। তরী তারা উত্তরিলা 
পূর্ববমুখে স্থখে গজ-গমনে চলিল। || ৫২ 
সেউতি লইয়া! কক্ষে চলিলা পাটনী । 
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা] আপনি ।' 
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল। 
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥। ৫৬ 
হের দেখ সে উতিতি থুয়েছিল! পদ । 
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অস্টাপদ ॥ 
ইহাতে বুঝিন্ু তুমি দেবতা নিশ্চয় । 
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় || ৬০ 
তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর । 
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়! সে তোমার । 
যে দয়। করিল মোরে এ ভাগ্য উদয় । 
সেই দয়! হৈতে মোরে দেহ পরিচয় | ৬৪ 
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া । 
কহিয়াছি সত্য কথ! বুঝহ ভাবিয়া ।, 
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশতে! 
চেত্রমাসে মোর পূজা শুক্লা-অস্টমীতে। ৬৮ 
ভবানন্দ মঞজুন্দার নিবাসে রহিব | 
বর মাগ মনোনীত যাহা চাঁবে দিব ॥ 
প্রণমিয়! পাটনী কহিছে যোড়হাতে । 
আমার সন্তান বেন থাকে তুধে-ভাতে ॥ ৭২ 
তথাস্ত্র বলি! দেবী দিলা বরদান। 
ছুধে-ভাঁতে থাকিবেক তোমার সন্তান | 
বর পেয়ে পাটণী ফিরিয়। ঘাটে যায়। 
পুনর্ববার ফিরি চাহে দেখিতে ন! পায় ॥ 
- রায়গুণাকর ভ'রতচন্জ রায় 


রাকপ্রসাদ সেন ১৫ 
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॥১১॥ 
হাদেশী ভাষা 


নানান দেশের নানান ভাষা ; 
বিনা স্বদেশী ভাঁষা 
পূরে কি আশা? 
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ? 
ধারা-জল বিনে কভু 
ঘুচে কি তৃষা? 
- রামনিধি খণ্ 


॥১২॥ 


শর্ত গুজা 


মন, তোর এত ভাবনা কেনে ? 
একবার, কালী ব'লে বস্‌ রে ধ্যানে 
জকজমকে করলে পুজ 
অহঙ্কার হয় মনে মনে ; ৪ 
তু'ম লুকিয়ে তারে করবে পুজা 
জান্বে না রে জগড্জনে ৷ 
ধাতু পাষাণ মাটির মৃত্তি 
কাজ কি রে তোর সে গঠনে ? ৮ 
তুমি মনোময় প্রতিমা করি? 
বসাও হাদি -পল্মাসনে | 
আলোচাল আর,পাঁকা কল! 
কাজ কি রে তোর আয়োজনে ? 


১৬ 
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তুমি, 


গাব্য মঞ্জুষা 


তুমি ভক্তি-সধা খাইয়ে তারে 

তৃপ্তি কর আপন মনে। 

ঝাড় লণ্টন বাতির আলে। 

কাজ কিরে তোর সে রোস্নাইয়ে ? ১৬ 
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে 

দেও না জুলুক নিশিদিনে ! 


মেষ ছাগল মহিষাঁদি 
কাজ কি রে তোর বলিদানে? ২* 


তুমি_জয় কালী! জয় কালী! ঝলে-__ 
বলি দাও ষড়-রিপুগণে 
প্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে 
কাজ কি রে তোর-_সে বাজনে ? ২৪ 
'জয় কালী, ব'লে, দেও করতালি 
মন রাখ সেই শ্রীচ্রণে। 
_-কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 


॥ ১৩॥ 
সব্ববাদি-সম্মুত ভোত 
সকলের পিত। তুমি, তুমি সর্বময় 
সর্বব দেশে পুজ্য তুমি সিকল সময়; 
জান বা অজ্ঞানী কিংব। সাধু সদাশয়__ 
কেহ বা যিহোবা, ষোব, কেহ প্রভু কয়। ৪ 


অনাদি-কারণ তুম, জ্ঞানের অতীত, 
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত ; 


এইমাত্র জানি আমি তুমি শিবময়, 
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয় । ৮ 
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ক-ং 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপু 


জি তত লে টিন উন পিএ টিপ এগ 


যদিও করেছ হেন অবস্থা! আমরা, 
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার ; 
নিতান্তই জীব যদি ভাঁগ্যের অধীন, 
তথাচ মানব মন সদাই ম্বাধীন। 


ধর্ট্দেতে যে করে সাধু কর্মের বিধান, 
যে কম্ম করিতে সদ! করে সাবধান, 


সেই সাধু কণ্ঘ প্রতি মন যেন যায়, 
কু-কৃন্মেতে ঘুণা হোক নরকের প্রায়। 


অপার কৃপার গুণে য! দিয়াছ প্রভু, 
অসন্তোষ তাহাতে ন হয় যেন কভু, 
তখন মানব রাখে ঈশ্বরের মান, 
যখন স্থখেতে ভূগ্চে বিভুদত্ত দান। 


শুদ্র এই ধরাধামে তোমার কুশল, 
হেন যেন নাহি ভাবি রয়েছে কেবল ; 
মানুষের শুধু তুমি, না করি বিচার-_ 
যেহেতু সহত্ বিশ্ব চৌদিকে তোমার । 


যেন এই বোধহীন অন্ভানের হাত, 
পাঁপী বোধে কারে নাহি করে দণ্ডাঘাত, 
অভিশাপে যেন নাহি মন্দ করি তার, 
ভবে যারে ভাবিয়াছি বিপক্ষ তোমার। 


ম্যায় পথে থাকি যদি, কর.দয়৷ দান-- 
চিরকাল করি যাতে স্থুখে অবস্থান ; 


৭ 


১২ 


১৬ 


এরি 


২৪ 


১ 


১৮ 


কাব্য-হঞ্ুযা 


জান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ, 
স্থপথ দেখায়ে কর পুর্ণ মনোরথ। 


তাহে যেন নাহি করি মিছ! অহঙ্কার, 
করিয়াছ তুমি যত কল্যাণ আমার , 
আর অসন্তোষ যেন তাহাতে না হয়, 
আমারে যা দাও নাই, ওহে দয়াময় ! 


পর দুঃখে দুখী হ'তে কর উপদেশ, 
ঢাঁকিতে পরের দোষ করহ আদেশ । 
সদ। যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই; 
দয়াময়! যেই দয়! চাই তব ঠাই - 


নীচ যদি আমি, ফলে নহি নীচ জীব, 
যেহেতু কৃপায় তব রয়েছি সজীব, 
আমারে চালাও, নাথ! আপন অধীনে, 
বাঁচি কিংবা! মরি আমি অগ্তকার দিনে । 


অগ্ভ যেন অন্ন আর শান্তি লাভ হয়, 
আর আর বস্তু যাহা রবি-তলে রয়». 
দিতে হয় দাও, নয় কর নিবারণ । 
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা! শব হোৌক সম্পাদন । 


সমুধয় স্থল হয় তোমার ভবন, 
ধরা, সিন্ধু, শূন্য--তন পবিত্র আন ; 
করুক একত্রে এরা তব গুণ গান, 
রাখুক সকলে মিলি তোমার সম্মান ! 
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রজ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ 


|| ১৪ || 
ধন সুখ 


লক্ষ্মী ছাঁড়। হও যদি খেয়ে আর দিয়ে। 
কিছুমাত্র সখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে | 
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে। 
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে || 
ইথে ষদি কমলার মন নাহি সরে। 
পেঁচা নিয়ে যান মাতা কূপণের ঘরে | 
- ঈীশ্বরচন্ত্র গুপ্ত 


|| ১৫ || 
ক্কাধীনতা 


স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, 
কে বাঁচিতে চায় । 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায় ॥ 8 
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, 
নরকের প্রায় । 
দিনেকের স্বাধীনতা, স্ব্গ-স্ুখ তায় হে, 
| বর্গ সখ তায় ॥ ৮ 
অই শুন! অইশুন! ভেরীর আওয়াজ হে, 
ভেরীর আওয়াজ। 
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে, 
সাজ সাজ সাজ ॥ ১২ 


২* কাব্য-মঞ্্ষা 


সার্থক জীবন আর, বাহু-বল তার হে, 
বাহু বল তার। 
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 
দেশের উদ্ধার |। ১৬ 
অতএব রণভূমে চল স্বর! যাই হে, 
চল ত্বরা যাই। 
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, 
তুল্য তার নাই ॥ ২০ 
_বরুঙজলাল বন্দ্যোপাধাায় 





॥ ১৬।। 
নীতি কুদুমাঞলি 
(সংস্কৃন্ত হইতে ) 
(১) 

বায়সের যদি হয় চক্ষুটি স্থবর্ণময়, 

মাণিকে মণ্ডিত পদদয়। 
প্রতি পক্ষে গজমোতি* প্রকাশে বিমল-জ্যোতি 

তবু কাক রাজহংস নয়। ৪ 


(২) 
অতিশয় ক্ষুত্র নরে, ষে হিত সাধন করে, 
মহতেও তাহা নাহি পারে। 
পান করি কুপ-পয় প্রায় তৃষ্ণা শান্ত হয়, 
বারধি কি পিপাসা নিবারে ? . ৮ 


যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল, 
সেরূপে লক্মনীর আগমন ॥ 

গজভুক্ত কথ বেল, সেরূপ ল্মমীর খেল, 
পলায়ন করেন যখন। ১৯ 


(৪) 
অনলে শীতল হয়, সলিল-সম্পাতে । 


ছত্রে ভানু কর, করী অঞ্ুশ-আঘাতে ॥ 

গে-গার্দভ বশীভূত লাঠির প্রহারে। 

ভেষজেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে | ১৬ 
সর্বত্র ওষধ শাস্ত্রে স্ববিহিত আছে। 

সকল ওষধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে ॥ 


(৫) 
শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুগ্ডলে না হয়। 
করের ভূষণ দান, কক্কণেতে নয় ॥ ২* 
পর প্রতি দয়া আর হিত-আচরণে | 
শরীরের শোৌভ। বৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে ॥ 


(৬) 
খণ-শেষ অগ্নি-শেষ আর রোগ-শেষ। 
বিচক্ষণগণ কভু ন] রাখেন লেশ | ২৪ 
থাকিলেই পুনর্ববার সংবনদ্ধিত হয় | 
অতএব শেষ রাখ! সমুচিত নয় || 
-্রঙগলাল বন্দে োপাধ।স্ব 


১ 


1 ১৭ || 
ব্যর্থ প্রয়াস 


কোন্‌ মূঢ় চিত্রকরে পল্প-দেহ চিত্র করে ? 
করিলে কি বাড়ে তার শোভ। ? 
কিংবা দেই কোকনদে মাখাইলে মুগমদে, 
অতি-স্থথ লভে মধুলোভ। ? ৪ 
কসিত কাঁঞ্চন-কাঁয় কিব! কাধ্য সোহাগায় 
কিবা কার্য রসানের ছটা ? 
হেন মুর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে, 
অভিনব বরূপ-রঙ্গ-ঘট। ? ৮. 
জ্বালিয়ে ঘ্বতের বাতি প্রথর ভাক্কর-ভাতি 
বুদ্ধি কর। দুরাঁশ। কেবল । 
কি কাজ সিন্দুরে মাঁজি গজমুক্তাফলরাজি ? 


মাজিলে কি হয় সমুভ্জল ? 
-স্বুঙ্গলাল বন্োপাধ্যার 


॥ পরিবর্তন যুগ ॥ 
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|| ১৮ ॥ 


সীতার পঞ্চবটীবাস 


যথা গোমুখীর মুখ হইনে স্বশ্বনে 
ঝরে পৃত বারি ধারা, কহিলা জানকী, 
মধুর-ভাষিণী সতী, আদবে সম্তাষি 
সরমারে,-- “হিতৈষিনী সীতার প্রম। ৪ 
তুমি, সথি। পূর্ববকথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা তব. কি আনম, শুন মন দিয়! 1-- 

“ছিন্ন মোর, হথলোচনে, গোঁদাবরী- তীরে, 
(কপোত-কপোতী যথ| উচ্চ-বৃক্ষ-চুড়ে ৮ 
বাধি নীড়, থাকে সুখে ) ছিন্ুু ঘোর বনে, 
নাম পঞ্চবটা, মর স্বর-বন সম। 
সদ] করিতেন সেবা লক্ষণ স্থমতি। 
দণ্ডতক ভাগার যাঁর, ভাবি দেখ মনে, ১২ 
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি 
নিতা ফল-মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়! 
করিতেন কু প্রভূ ; কিন্তু জীব-নাঁশে 
সতত বিরত, সখি ; রাঘবেন্দ্র বলী।) ১৬ 
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ! 

“ভূলিনু পূর্বেবর স্থখ ! রাজার নন্দিনী, 
রঘুকুলবধূ আমি : কিন্তু এ কাননে, 
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি ! ২০ 
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত 
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ? 
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরব! 
জাগা ত গ্রভাতে মোরে কুহরি স্থৃস্বরে ২৪ 


পিক-রাজ! কোন্‌ রাণী, কহ, শশিমুখি, . 
হেন-চিত্ত বিনোদন বৈতালিক গীতে 
খোলে আখি? শিখী সহ, শিখিনী স্ুখিনী 
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্তক নর্তকী, 
এ দোহার সম, রামা, আছে কি জগতে, 
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী, 
হগ-শিশু, বিহঙ্গম, হ্বর্ণ-অঙ্গ কেহ, 
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বৰ] চিত্রিত, 
যথ! বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ; 
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম ১বে, 
মহাদরে ; পাঁলিতাম পরম যতনে, 
মরুভূমে শ্রোতশ্বতী তৃষাতুরে যথা, 
আপনি স্থজলবতী বারিদ-প্রসাদে 
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে, 
€ অতুল রতন-সম ) পরিতাম কেশে ; 
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভূ, 
বনদেবি বলি মোরে সন্তাষি কৌতুকে ! 
“পঞ্চবটী বনে মোর! গোদাবরী-তটে 
ছিনু স্থথে। হায়, সখি, কেমনে বণিব 
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী-করে ; 
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু 
সৌর-কর-রাশি-বেশে স্থরবালা-কেলি 
পল্মুবনে , কভু সাধ্বা খষি বংশ-বধূ 
সুহাসিনি আসিতেন দাসীর কুটারে, 
শধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে ! 
অঙ্জিন ( রঞ্ক্িত, আহা, কত শত রঙে !) 


১ 


৩৭ 


৪০ 
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৪৮ 
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পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে, ৫২ 
সখী-ভাবে সম্তাষিয়! ছায়ায়, কভু বা 

কুরজ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 

গাইতাম গীত শুনি কোৌকিলের ধ্বনি । 

নব লতিকার, সতি !€ দিতাম বিবাহ ৫৬ 
তরু সহ, চুন্বিতাম, মঞ্জুরিত যবে 

দ্ম্পতী, মঞ্জরীবুন্দে, আনন্দে সম্তাষি 

নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি, 
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে) ৬০ 
কভূ ব! প্রভূর সহ ভ্রমিতাম স্বখে, 

নদী তটে, দেখিতাম তরল সল্িলে 

নৃতন গগন যেন, নব তারাবলী, 

নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়। ৬৪ 
পর্ববত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি 

নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি 

বিশাল রসাল মূলে ; কত ঘে আদরে 

তুষিতেন প্রভূ মৌরে, বরষি বচন- ৬৮ 
স্বধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে 

সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, 

সে সঙ্গীত ?”-_ নীরবিলা আয়ুত-লোচনা ৭২ 
বিষাদে । কহিল তবে সরম স্ুন্দরী,__ 

“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, 

গ্বণ। জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি 
রাঁজ্য-স্থখ, যাই চলি হেন বনবাসে ! 

কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে । "৭৬ 
(্রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 

'তমোময়, নিজগুণে আলো! করে বনে 


ছ্ 


_ কাব্যমঞ্জুষা 


সে কিরণ; নিশি যবে ধায় কোন দেশে, 
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে) ৮০ 
ষথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, 
কেন ন! হইবে শুখী সর্বজন তথা, 
জগণত্-আনন্দ তুমি, ভূবনমোহিনী !” 
মাইকেল মধুহদন দত 


|| ১৯ || 
রামের বিজাপ 

( শাক্তশেলাহত লক্ষণের উদ্দেশে ) 
চেতন! পাইয়া নাথ কহিল কাতরে ;-_ 
“রাজ্য ত্যজি' বনবাসে নির্বাসিনু যবে, 
লঙ্ষণ, কুটার দ্বারে, আহলে যাঁমিনী, 
ধনুঃ করে, হে স্ত্বধন্থি, জাগিতে সতত 8. 
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে-__ 
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি, 
বিপদ-সলিলে মগ্ন, তবুও ভূলিয়! 
আমায়, হে মহাবাহু, লশুছ ভূঁতলে রি 
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ? 
উঠ, বলি! কবে ভুমি বিরত পালিতে 
ভ্রাতৃ-অজ্ঞা ? তবে ঘদি মম ভাঁগ্যদৌষে-_ 
চির ভাগ্াযগীন আমি - ত্যজিল। আমারে, ১২. 
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্‌ অপরাধে 
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ? 
দেবর লক্ষমণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে 


মাইকেল মধুহদন 
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“কীদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে-_ 
হে ভাই, কেমনে তুমি ভূপিলে হে আজি 
মাতৃসম নিত্য ধারে সেবিতে আদরে ! 

হে রাঘবকুলচু ডা, তব কুলবধূ। 

রাখে বীধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে 
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব 

এ শয়ন-_বীরবীধ্যে সর্ববভুক্সম 

দুর্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবানু, 
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি 

তোম। বিন, যথা রথী শবন্তচক্র রথে । 

তোমার শয়নে হন বলহীন, ধলি, 

গুণহীন ধনুঃ যথ। ; বিলাঁপে বিষাদে 

অঙ্গদ ; বিষণ্ন স্গ্রীব মিতা স্থুমতি, 

অধীর কর্বব,রোন্তম বিভীষণ রথী, 

ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি, 
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলে ! 


“কিন্ত ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে, 
ধনুদ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে। 

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি)_ 
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষষে | 
তনয়-বসল! যথা স্ুমিত্র। জননী 

কাদেন সরযৃতীরে, কেমনে দেখাব 

এ মুখ, লক্ষণ, আমি, তুমি না ফিরিলে 
সঙ্গে মোর? কি কহিব, স্থধিবেন যবে 
মাত-- “কোথা, রাম ভভ্র, নয়নের মণি | 
আমার, অনুজ তোর ? কি ব'লে বুঝাব 


3৬ তক জরি কউ গজ 


১৬ 


৪ 


২৮ 


৩২ 


৪০ 





কাব্য-মঞ্্ুষা 


উ্ধিল! বধুরে আমি, পুরবাসী জনে ? 
উঠ, বস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে, ধার প্রেমবশে, 88. 
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ! 
সমছুঃখে সদ] তুমি কীণ্দতে হেরিলে 
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে 
অশ্রুধারঁ; তিতি এবে নয়নের জলে ৪৮ 
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি “মার পানে, 
প্রাণাধিক ! হে লক্ষণ, এ আচার কভু 
সুভ্রাত্ববওসল তুমি বিদিত জগতে ! ) 
সাজে কি তোমারে, ভাই চিরানন্দ তুমি ৫২ 
আমার! আজন্ম আমি ধন্মে লক্ষ্য করি, 
পৃজিন্ু দেবতাকুলে,-দিল1 কি দেবত। 
এই ফল ! হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ; 
শিশির-আসারে নিত্য সরস” কুস্তরমে, ৫৬. 
নিদীঘার্ত, প্রাণদান দেহ হে প্রসূনে ! 
সবধানিধি তুমি, দেব স্থুধাংশু ; বিতর 
বনদায়িনী সুধা, বাচাও লক্ষণে__ 
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে |” ৬০ 
-মাইকেল মধুস্দন দত্ত 


মাইকেল মধুহ্দ্দন দত্ত ৩১. 


|| ২০ || 
কাশীরাম দাস 
চ্দ্র্ড়-'জটাজালে আছিল! যেমতি 
জাহুবী, ভারত-রস খষি দৈপায়ন, 
ঢালি সংস্কত-হরদে রাঁখিল। তেমতি ;__ 
তৃষ্ণয় আকুল বঙ্গ করিত রোদন । ৪. 
কঠোরে গঙ্গায় পুজি ভগীরথ ব্রতী, 
(স্ধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !) 
সগর-বংশের যথা সাধিল। মুকতি ; 
পবিত্রিলা আশি মায়ে, এ তিন ভূবন; ৮. 
সেইরূপে ভাঁষা-পথ খননি স্ববলে, 
ভারত-রসের শোতঃ আনিয়াছ তুমি 
জুড়ীতে গৌড়ের ভৃষ! সে বিমল জলে । 
নারিবে শোধিতে ধাঁর কভু গৌড়্‌ভূমি | ১২ 
মহাভারতের কথা অধৃত-সমান | 
হেকাশী! কবাশদলে তুমি পুণ্যবান্‌ ॥ 


মাইকেল মধুহ্দন দত্ত 


| ২১ ॥ 
আন্মাবিলআাগ 

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হাঁয়! 

তাই ভাবি মনে । 
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিম্ধু পানে ধায়, 

ফিরাঁব কেমনে ? ৪ 
দিন দিন আয়ুহীন, হীনন্ধল দিন দ্রিন, _ | 
তবু এ আশার নেশা! ছুটিল না ?__এ কি দায়! 


২ 


কাব্য-মছুষা 
(২) 
রে প্রমন্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি ? 
জাগিবি রে কবে? 
জীবন-উদ্ভানে তোর যৌবন কুম্ম-ভাতি 
কত দিন রবে? 
নীর-বিন্দু দুর্ববাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে ? 
কে না! জানে অন্ুবিন্ব অন্তুমুখে স্ধঃপাতি ? 
(৩) 
নিশার স্বপন-স্ুখে সখী যে, কি সখ তার, 
জাগে সেকীদিতে! 
ক্ষণপ্রভ প্রভ! দাঁনে বাড়ায় মাত্র আধার, 
পিকে ধাধিতে। 


মরীচিক মরূুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ব্রেশে ; 


এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার ! 
(8৪) 
প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে, 
কিফল লভিলি? 
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি ! 
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাঁইলি, অবোধ, হায় ! 
ন] দেখিলি, ন1 শুগ্রিলি, এবে রে পরাণ কাদে ! 
(৭) 
বাকি কি রাখাল তুই বুথ! অর্থ-অন্বেষণে, 
সে সাধ সাধিতে!? 
ক্ষত মাত্র হাত তোর মুণাল-কণ্টকগণে, 
কমল তুলিতে ! 
নারিলি হরিতে মণি,  দংশিল কেবল ফণী। 
এ বিষম বিষ-জ্বাল। ভূলিবি, মন, কেমনে ? 


১২ 


১৬ 


ত্ ৩ 


ত্৪8 


০ 


বিহারীলাল চক্রবর্তী ৩৬ 


5৪%5৬-১৩ ৫০ ও ডেড ঠিিত ৩৬৩0. 
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(৬) 
যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়। ৩২ 
কব তা কাহারে ? 
স্থগন্ধ কুম্ম গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়, 
কাটিতে তাহারে, 
মাতসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ॥ 


এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে অনিদ্রায়? ৩৬ 
(৭) 
মুকুতা-কলের লোভে ডুবে রে অতল জলে 
যতনে ধীবর, 
শত মুক্তাধিক আয়ু কাঁলসিন্ধু-জল-তলে 
ফেলিস্‌, পামর ! ৪০ 
ফিরি দিবে হাঁরাধন কে তোরে, অবোধ মন, 
হায় রে, ভূলিবি কত আশার কুহক-ছলে ! 





মাইকেল মধুহদনত 


॥ ২২॥ 
আকিকা 


(১) 
হিমাদ্রি-শিখরে "পরে 
আচম্বিতে আলে। করে 
অপরূপ জ্যোতিঃ ওই পুণ্য-তপোবন | 
বিকচ নয়নে চেয়ে ৪ 
হাসিছে দুধের মেয়ে__ 
তামসী-অরুণ উষ! কুমাঁরী-রতন | 


৩৪ টি কাবা-মঞ্জুষা 
(১) 
অন্বরে অরুণোদয়, 
তলে দুলে দুলে বয় 
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু শ্বনে ; 
নিরথি লোচন-লোভা 
পুলিন বিপিন-শোভা 
জ্রমেণ বাল্সীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে । 
(৩) 
শাখি-শাখে রস-মুথে 
ক্রৌঞ্চ ক্রৌর্ধী মুখে মুখে 
কতই সোহাগ করে বসি ছু'জনায় ; 
হানিল শবরে বাণ, 
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ, 
কুধিরে আগুত পাখ৷ ধরণী লুটায়। 
(৪) 
ক্রৌর্ধী প্রিয় সহচরে 


ঘেরে ঘেরে শোক করে, 

অরণ্য পুরিল তার কাতর ব্রন্দনে। 
চক্ষে করি” দরশন 
জড়িমা-জডিত মন, 

করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়; 
সহসা ললগটভাগে 
জ্যোতিশ্মীয়ী কন্যা জাগে, 

জাঁগিল বিজল৷ যেন নীল নবঘনে ! 
কিরণে পান 
বিচিত্র আলোকোদয়, 


দরিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভূবন উ্লে। 


১১ 


বশ 


২৪ 


২৮৮ 
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সমুজ্জল শান্তিময়, 
খষির ললাটে আজি না৷ জানি কি জ্বলে! 
(৬) 
কিরণ-মগডলে বসি, 
জ্যোতিম্ময়ী স্রূপসী-_ 
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে, 
নামিলেন ধীর ধীর, 
দাড়ালেন হয়ে স্থির, 
মুগ্ধনেত্রে বাল্সীকির মুখপানে চেয়ে । 
(৭) 
হাসি-হাসি শশি-মুখী, 
কতই কতই স্তবখী। 
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে । 
কভু হেসে ঢল-ঢল, 
কভু রোষে জ্বল-ছবল, 
বিলোচন ছল-ছল করে প্রতিক্ষণে । 
(৮) 
করুণ ক্রন্দন-রোল 
উত উত উতরোল, 
চমকি বিহ্বল বাল চাহিলেন ফিরে ; 
হেরিলেন রক্তমাখ। 
মুত ক্রৌঞ্চ ভগ্র-পাখা, 
কাদিয়ে কীদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে ! 
(৯) 
একবার সে ক্রৌঞ্ধীরে 
আর বার বাল্ীকিরে 


৩৬ 
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নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী ! 

কাতর করুণাভরে, 

গান সকরুণ স্বরে, ৫৬ 
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণ! বিষাদিনী | 

(১০) 

সে শোক-সঙগীত-কথ। 

শুনে কীদে তরুলতা, 
তমসা আকুল হ'য়ে কাদে উভরায় ! ৬ 

নিরথি' নন্দিনী-ছবি 

গদগদ আদি-কবি-_ 
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায় ! 

-বিহারীলাল চক্রবর্তী 


॥ ২৩ ॥ 
সমুদ্র দর্শন 
একি, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্ুখে আমার ! 
অসীম আকাশ-প্রায় নীল জল-রাশি ; 


ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার, 


মুহূর্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি ! ৪ 


_ আশু-পাছু কোটি কোটি কি কল্লোলমালা ! 


প্রকাণ্ড পর্বত সব যেন ছুটে আসে ; 
উঃ! কি প্রচণ্ড রব! কানে লাগে তাল 

প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে ! ৮ 
ছুলারি বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি, 

তরজের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ; 
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রাশি রাশি সাদ! মেঘ নীলাম্বরে ভাসি, 
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়। বেড়ায়। 
আপনার মনে ওহে উদার সাগর, 
গড়ায়ে গড়াঁয়ে তুমি চলেছ সদাই; 
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর, 
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রাক্ষেপ নাই ! 
ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে 
বিস্ময়-আনন্দরসে আলোড়িত মন : 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাগারে, 
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণি। 
কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ, 
কোথাও তিমিরময় দেদার আধার, 
কোথাও জ্বলন-জবলন জ্বাল৷ দপ. দপ,, 
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার ! 
পুরাকাঁলে তব তটে কত কত দেশ, 


এশ্বর্্য-কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ; 


- যেমন এখন পরি মনোহর বেশ, 


কত দেশ বেলাড়মে সেজে আছে ভাল ! 


দেবের দুর্মভ লঙ্কা, ভূম্বর্গ দ্বারকা, 

কালের দুর্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ; 
আ'লে। কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা, 

ক্রমে ক্রমে নিভে তারা গিয়েছে কখন । 
কিন্কু সেই সর্ববজয়ী মহাবল কাল, 

যার নামে চরাঁচর ফ্াপে থরহরি-_ 
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল 

দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি । 


ওব 


১২ 


১৬ 


৬ 


২৪ 


৩২ 


৬ 


৩৮ কাব্য মঞ্ুষ! 


সত্যযুগে আদি-মনু যেমন তোমায় 
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমনি ; 


কাল তব সঙ শুধু গড়ীয়ে বেড়ায়, 
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন । ৪০ 


এই ঘষে দীড়ায়ে পুনঃ সেই কিনারায় । 
বহিছে তরজ রঙ্গে সেই জল-রাশি ! 
উদার সাগর, দাঁও বিদায় আমায় ! 
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি। 88 
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(২৪) 
মাতৃমগত 
(2) 
স্মরিয়! মায়ের মায়া, 
পুলকে ন! পুরে কায়া, 
াথি ন! রসাক্ত হয়, হেন যেই জন !-- 
তার কাছে,না থাকিব, ৪ 
কবে মম ক্টনালী করিবে ছেদন ! 
মুখে মাতৃ-নিন্দ! ফুটে, 
ঈশ-ত্র কুঞ্চিত়! উঠে, ৮ 
করে বভ্ব টলে,_করে অনল বমন; 
জননীর কটু ভাগে, 
উল্লাসি নরক হাসে-_ 
কট্‌-কট্‌ পরবে করে কপাট-পাটন ; ১২ 
শাণ দেয় শস্ত্রচয় ঘমচরগণ। 
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(২) 
আর কি সে তনু আছে, 
ছিল বা মায়ের কাছে !_ 
কোথ। ফুল্প সে কপোল, সে ফুল্প নয়ন ! 
কোথ। নৃত্য হর্ষভরে, 
কোথা করতালি করে, 
কোথা সে চপল কাঁয়, সপুলক মন! 
কোথা খল-খল হাঁস, 
কোথ। কল-কল ভাষ, 
'সে স্ুযুপ্ডি-স্বখময় নাহি পাই আর! : 
ভাবি-ভয় বিবড্ভিত 
কোথা সে অদীন চিত, 
, নিকুঞ্চে না দেখি আর ঘর দেবতার ! 
দেখিতে না! পাই হাসি মুখে প্রতিমার ! 


(৩) 
হে মাতঃ ! হৃদয়ে ধর, 
সন্তানের ত্রাস হর, 
“তোমা বিনা ভব-দুঃখে কৌথা পরিত্রাণ ! 
তুমি পরশিলে করে, 
জ্বর জ্বালা তাপ হরে, 
স্ব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্ত বৈকুণ্টসমান ! 
তুমি মুখে দিবে যাহা, 
মৃহ্হরী স্ত্রধা তাহা, 
আশীর্ববাদ তোমার,-অভেছ্ অন্গত্রাণ ! 
তব কাছে স্ব্গবাস, 
তব তুণঠি শ্রেষ্ঠ আশ, 


৩৪ 


১৬ 


স্১ ৪ 


২৪ 


২৮ 


৩৬ 


ধরায় না ধন্ম তব সেবার সমান। 
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মুন্তিমান্‌। 


( & ) 
ধরা হীর] হয়, হায় !-_ 
সিংহাসন রচি তায়, 
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় ! 
ফুল হয় তারাদল 
চন্দন সাগর-জল, 
শত কল্প বসি ষদি পুজি তব পায়; 
সহৃধাকর-শ্বধাগারে 
পারি যদি আনিবারে, 
স্থনিত্য যদি সে স্তুধা করাই ভোজন ! 
পারিজাত-দল দিয়! 
নিত্য শয্যা বিরচিয়া, 
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন ;-_ 
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন ! 
(৫) 
তুমি, মা! নাধর দোষ, 
তুমি, নাহি কর রোষ, 


দ্ুশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায়! 


শত অপরাধ করে 

তবু না মনৰ মরে, 
গুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায়। 

বাণী বণিবারে চায়, 

শেষ যদি সদা গায় 
তবু তব মহিম1 না হয় সমাধান । 


৪8৪. 


৪৮ 


৫. 


€ ৬. 


৬০ 
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হে স্তর, অন্রর, নর, 
যেব! তনু বুদ্ধি ধর, 
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান - 
বিশ্ব ধীর কর-গড়া কন্দুক সমান ! 
_ন্নরেন্্রনাথ মজুমদার 


॥ ২৫ ॥ 
পদের ঘণাল 
(১ ( 
পন্মের মৃণাল এক স্নীল-হিল্লোলে ; 
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে; 
কখন ডুবায় কায, কভু ভাসে পুনরায়, 
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙের কোলে-_ £ 
পদ্মের মুণাল এক স্তবনীল হিল্লোলে। 
একদৃষ্টে কতক্ষণ কৌতুঁকে অবশ মন, 


দেখিতে শোকের বেগ, ছুটিল কল্লোলে-_ 
পল্সের মৃণাল এক তরনজের কোলে । ৮. 


(-) 
সহস। চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ; 
পল্ল, জল, জলাশয়, ভুলিয়। সকলি, 


অদৃষ্টে্র নিবন্ধন ভাবিয়! ব্যাকুল মন,--. 
অই মুণালের মত হায় কি সকলি? ১২. 
রাজা রাজমন্ত্রিলীল। বলবীধ্য শোতঃশিলা* 


সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি? 
অই মণালের মত নিস্তেজ সকলি। 
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(৩) - 
কোথা সে প্রাচীন জাতি, ম।নবের দল ; ১৬ 
শাসন করিত যারা অবনীমগুল ? 
বলবীব্য-পরাক্রমে ভবে অবলীলা ক্রমে 
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্দ্বল__- 
কোথা সে প্রাচীন জাতি, মানবের দল ? ১৬ 
বাধিয়ে পাষাণ স্তুপ অবনীতে অপরূপ ! 
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল-_- 
প্রাচীন মিশরবাসী-- কোথা সে সকল ? 
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ. অবনীতে অপরূপ ! ২৪ 
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল, 
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ? 
(৪) 
জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি-_ 
জ্বালিল উন্নতি-দীপ 'অরুণের ভাতি, ২৮ 
অভ্ুল অবনীতলে, এখনে। মহিম। জ্বলে, 
কে আছে সে নর-ধন্য কুলে দিতে বাতি? 
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি 1 
ম্যারাথন, থাম্মপলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী, ৩২ 
গিরীশ আধারে আঁজ পোহাইছে রাতি-_, 
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ? 
বার পদচিহ্ন ধ'রে অন্য জাতি দস্ত করে, 
আকাশ পয়োধি-নীরে ছড়াইতে ভাতি-_- ৩৬ 
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি ? 
৫) 
দোর্দগু প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ? 
কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম? 


হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 
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ধরণীর সীমা ধার ' ছিল রাজ্য-অধিকার, 
সহ বসরাবধি একাদি নিয়ম-_ 
দোঁ্দগু প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম! 

সাহস এখধ্যে ষার ত্রিভূবন চমণ্কার-__ 
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ? 
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম ! 

কি চিহ্ন আছে রে তার? রাজপথ দুর্গে যাঁর 
পৃথিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম? 
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম? 

(৬) 
আরবের পারম্থের কি দশ! এখন ? 
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জজন ! 
সৌভাগ্য-কিরণঙজালে উহারাই কোনকালে, 
করেছিল মহাঁতেজে পৃথিবী শীসন। 
আরবের পারস্ঠের কি দশ এখন ! 

পশ্চিমে হিস্পানি-শেষ, পূর্বের সিন্ধু হিন্দুদেশ-__ 
ঝাঁফের ষবনবুন্দে করিল দমন, 
উচ্কাসম অকম্মাৎ হইল পতন । 

“দীন” ব'লে মহীতলে, ষে কাণ্ড করিল! বলে, 
সে দ্রিনের কথ। এবে হয়েছে স্বপন, 
আরবের উপন্যাস অন্ভুত যেমন ! 

(৭) 
আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাঁধবনি__- 
কলঙ্ক লিখিতে কার কীদিছে লেখনী? 
তরঙ্গে তরঙ্গে নত * পল্প-মৃণালের মত, 
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী । 
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধঝনি ? 


৪৩ 


88 


৪৮ 


৫২ 


৫৬ 
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জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল 
সে দেশ নিবিড় আজ আধার রজনী-_ 
ূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি । 
বুদ্ধি বীর্য্য-বাহুবলে স্বধন্থ জগতীতলে, ৬৮ 
ছিল যাঁর! আজি তারা অসার তেমনি । 
আজি এ ভারতে কেন হাহাকারম্ধ্বনি ? 
(৮) 
নিয়তির গতিরোধ হবে না আর ? 
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার-_ ৭২ 
মিশর পারস্-ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি ?. 
ভাঁরত থাকিবে কি রে চির-অন্ধকার ? 
জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার ? 
যত্বু আশ! পরিশ্রমে, থগ্ডিয়। নিয়তিক্রমে ৭৬. 
উঠিয়। প্রবল হ'তে পারে নাকি আর,_- 
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ? 
ন| জানি'কি আছে ভালে, তাই গে মা, এ কাঙ্গালে 
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার, ৮০ 
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ? 
স্পহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


| ২৬ ॥ 
জীবন সক্গীত 
বলে। ন৷ কাতর স্বরে বুথ জন্ম এ সংসারে, 
এ জীবন নিশার শ্বপন, 
দার] পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার-_ 
ব'লে জীব ক'রো! না ক্রন্দন | ৪, 


ছেমচগ্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫ 


শচাপাাওারট তথ ও ও 808৩8 0১0৮৪০৪৩০৩৩ জনও ৬ ত ৪ ড ৯৪ ও ও ও ৫ 5 ৪ 80 ১৪ ক (এ ও ও ডি 9 ৪ ও ড 8 5 ৪৩ ও 54, 


মীনব-জনম-সার এমন পাবে না আর, 
বাহ্দৃশ্যে ভূলো৷ না রে মন; 

কর যত্বু হবে জয়, জীবাত্ম! অনিত্য নয়, 
অহে জীব কর আকিঞ্চন। ৮” 


ক'রো না স্বথের আশ, পরে! না দুখের ফাস, 
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়, 

সংসারে সংসারী সাজ, করে! নিত্য নিজ কাজ, 
ভবের উন্নতি যাতে হয়। ১২ 


দিন যায়, ক্ষণ ঘায় সময় কাহারে! নয়, 
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির, 
'সহাঁয় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল, 
আয়ু যেন শৈবালের নীর ! ১৬ 
অংসার- সমরাজনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে, 
ভয়ে ভীত হ'য়ে। না মানব ! 
নককর-যুদ্ধ বীধ্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ, 
মহিমাই জগতে দুর্মাভ | ২০ 
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন 
হয়েছেন প্রাতংস্মরণীয়, 
(সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীন্তি-ধবজ। ধ'রে, 
আমরাও হব বরণীয় । ২৪ 


ক্সময়-সাগর-তীরে, পদাস্ক অঙ্কিত ক'রে 
আমরাও হব হে অমর; 
সই চিহ্ক লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে, 
'মুশোদ্বারে আসিবে সত্বর | | 
--হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, 


|| ২৭।| 
কাবির অন্ধদশ। 
বিভু! কি দশ! হবে আমার ? 
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকল্মাৎ 
ঘুচাইলে ভবের স্বপন ! 
সব আশ! চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী প'রে 
চির দিন করিতে ক্রন্দন ! ৫ 
জীবনে বাসন। যত সকলই করিলে হত 
অন্ধকারে ড্ুবায়ে অবশী ; 
ন1 পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাগ্ডার 
চির-অস্তমিত দিনমণি ! 
ধরা, শুহ্য, স্থল, জল অরণ্য, ভূমি, অচল ১৪ 
ন| থাকিবে কিছুরি বিচার, 
ন। রবে নয়নে দৃষ্টি তমোময় সব স্ৃষ্ি 


দশদিক ঘোর অন্ধকাঁর- 
বিভূ! কি দশ। হবে আমার ? 
প্রতিদিন অংশুমালা সহঙ্স কিরণ ঢালি, ১৫ 
পুলকিত করিবে সকলে ; 


আমার রজনী শেষ, হবে না কি, হে ভবেশ! 
জানিব না, দিবা কারে বলে 
আর না স্থধার সিদ্ধ আকাশে দেখিব ইন্দু; 
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে, ২* 
শিশির বসম্তকালে, আসে যাবে চিরকাল, 
আমি না দেখিব কোনে কালে! 
বিহন্স, পতন, নর জগতের স্থখকর, 


তাও আর হবে ন| দর্শন, 


কষ্চচন্ত্র মজুমদার ৪৭. 
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থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে ২৫ 
দেবত্ল্য মানব-বদ্দন। 
নিজ কন্যা-পুত্র মুখ, পৃথিবীর সার সুখ, 
তাও আর দেখিতে পাব না, 
অপূর্বব ভাবের চিত্র, থাকিতে স্মরণমাত্র, 
শ্বপুব মনের কল্পন। ! ৩৬. 
কি নিয়ে থাকিব তবে, সিদ্ধ কি সাধন! হবে ? 
ভবলীল৷ ঘুচেছে আমার ; 
জীবনের শেষকালে, সকলি হবিয়া নিলে, 
প্রাণ নিয়। হুঃখে কর পার-- 
বিভূ! কি দশ! হবে আমার! ৩৫ 
- হেমচন্ত্র বন্দ্োপাধ)ায় 
|| ২৮ || 
সুখী ও দুঃখী 


চিরম্থথী জন ভ্রমে কি কখন ব্যঘিত-বেদন বুঝিতে পারে ! 
কি যাতন। বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ? 
যতদিন ভবে ন| হবে--ন হবে তৌমার অবস্থা আমার সম, 
ঈষৎ হ'সিবে, শুনে না শুনিবে, বুঝে ন! বুঝিবে, যাতনা মম" 
-_রৃষচন্্র ম্ুমদার: 
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|॥ ১৯ | 
পলাশীর যুদ্ধ 
(১) 
বৃটিশের রণবাছ্ বাজিল অমনি-_ 
কাপাইয়। রণস্থল, 
কীপাইয়া গঙ্গাজল, 
কাপাইয়া আআ্বন উঠিল সে ধ্বনি 
(২) 
অর্ধ-নিক্ষোষিত অসি করি যৌদ্বগণ, 
বারেক গগন প্রতি, 
বারেক মা বস্থমতী 
নিরখিল, থেন এই জন্মের মতন ! 
(৩) 
ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল, 
বন্দুক সদর্পভরে, 
তুলি নিল অংসোপবে ; 
সঙ্জিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল । 
(৪) 
ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল-_ 
গন্তীর গর্জন করি, 
নাশিতে গন্ুখ-অরি, 
মুহূর্েকে উগরিল কালান্ত-অনল। 
(৫) 
ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ, 
বিষম বাজিল পায়ে, 
সেই সাংখাতিক ঘারে 
ভূতলে হইল মির-মদন পতন ! 


১ 


১৬ 


৯১৬, 


নবীনচন্ত্র সেন 
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(৬) 
“হুর্রে ! হুর্রে !”-__ করি গভিভল ইংরাজ ! 
নবাবের সৈম্যগণ 
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ ; 
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ। 


(৭) 
“দাড় রে। দাড় রে ফিরে ! দীড়া এইক্ষণ 
দাড়াও ক্ষত্রিয়গণ ! 
যদি ভঙ্গ দেও রণ+”-_ 
গভ্জিল। মোহনলাল,_“নিকট শমন । 


(৮) 
“আজি এই রণে যদি কর পলায়ন, 


মনেতে জাঁনিও স্থির) 
কারো না থাকিবে শির, 
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন | 


(৯) 


৪ 


২৮১ 


৩ 


“সেনাপতি ! ছিছি, একি! হা ধিক তোমারে ! 


কেমনে, বল না, হায় ! 
কান্ঠের পুতৃলপ্রায়, 
সসজ্জিত দ্ীড়াইয়া আছ এক ধারে ? 


(১০) 
“ওই দেখ ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর, 
ওই তব সৈম্যগণ 
দাঁড়াইয়া অকারণ, 
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ? 


৩৬ 


৪০ 


রে কাব্য-মঞ্জুষা 


“দেখিছ ন! সর্বনাশ সন্মুথে তোমার ? 
যার বঙ্গ-সিংহাঁসন, 
যায় ্বাধীনতা-ধন, 
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ? ৪8 


(১২) 
“বীরপ্রসবিনী যত মোগল-রমণী, 
ন] বুঝিনু কি প্রকারে 
প্রসবিল কুলাঙ্গারে ! 
চঞ্চল মোগল-লক্ষণী বুঝিনু এখনি ৪৮ 


(১৩) 
“কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয় সমাজে ? 
কেমনে দেখাবি মুখ ? 
জীবনে কি আছে সখ ? 
স্্ী-পুত্র তোদের যত হাঁসিবেক লাঁজে ! ৫২ 


(১৪) 


“সহে ন1 বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ 
চল সবে রণস্থলে; 
দেখিব কে জিনে বলে। 
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীধ্য, দেখাব কেমন !” ৫৬ 


নবীণচন্ত্র সেন 


বাধিল তুমুল যুদ্ধ; অস্ত্রের নির্ধাত, 
তোপের গঙ্জন ঘন, 
ধূম-অগ্নি-উদ্গিরণ, 

জলধর মধ্যে যেন অশনি সম্পাত। 


(১৬) 
নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী, নির্দয় জদয়, 
এই বুটিশের পন্ষে, 
এই বিপক্ষের বক্ষে, 
এইবার ইংরেজের হ'ল পরাজয় । 


(১৭) 
অকম্মাৎ তূ্য্যধবণি হইল তখন, 
“ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ ! 
কর অন্ধ্র সম্বরণ ! 
নবাবের অনুমতি কাঁলি হবে রণ '” 


(১৮) 
উশ্খিত কৃপাণ কর হইল অচল : 
সম্মুখে চরণদ্বয় 
উত্থিত__তুরলচয় 
দীড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল । 


৬৪ 


৭ 


৫২ কাব্য-মঞ্জুষা 


অচল শিলার সহ যুঝি বুক্ষণ 
নদী কোনমতে তারে 
যদি বা! টলাতে পারে, 
উপাড়িয়! শিল! হয় ভূতলে পতন । ৭৬ 


(২০) 
তেমতি বারেক যদি টলে সৈম্গণঃ 
ইংরাজ-সঙ্গিন'-করে, 
( ইন্দ্র যেন বজ ধরে) 
ছুটিল পশ্চাতে-_যেন কৃতান্ত শমন। ৮০ 


২5. 
কারে! বুকে, কাঁরো পৃষ্ঠে, কাহারে গলায় 
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়-_ 
বরিষার ফৌট। প্রায়, 
আঘাতে আঘাতে পড়ে নিমেষে ধরায় । ৮৪ 


(২২) 
'ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ করি বুটিশ বাজনা 
কাপাইয়। রণস্থল, 
কাপাইয়া গম্াজল, 
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা । ৮৮ 
-নবীনচন্্র সেন ( ঈষৎ পরিষ্ভিত ) 
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গোবিন্দ বয় 
1 ৩০ ॥ 
মুনা লহরী 


(১) 
নিম্মল সলিলে বহিছ সদা 
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও ! 
কত কত সুন্দর নগরী তীরে 
রাঁজিছে তটযুগ ভূষি' ও ! 
পড়ি জল-নীলে ধবল সৌধ-ছবি 
অন্ুকাঁরিছে নভ-অগ্জন ও | 


(২) 
যুগযুগবাহী প্রবাহ তোমারি 
দেখিল কত শত ঘটনা] ও ' 
তর জল-বুদ্,দ সহ কত রাজা 


পরকাঁশিল, লয় পাইল ও। 


(৩) 
কলকল-ভাষে বহিয়ে, কাহিনী 
কহিছ সবে কি পুরাতন ও ? 
স্মরণে আসি' মরম পরশে কথা__ 


ভূত সে ভারত-গাথা ও । 


(৪) 
তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা--- 
গরজিল কোনদিন সমরে ও ! 
আজি শব-নীরব রে যমুনে, সব 
গত যত বৈভব কালে ও । 


€ও 


কচ ও এ খাই ও ডিবির? চাটি উট চি ও আপি 


১৭ 


১৬ 


৫6 
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শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু 
পাণুব-কুরুকুল-শোণিতে ও ; 

কাপিল দেশ তুরগ-গজ-ভারে 
ভারত স্বাধীন যেদিন ও | 


(৬) 
তব জল-তীরে পৌরব যাদব 
পাঁতিল রাঁজ-সিংহাঁসন ও ; 


শাসিল দেশ অরিকুল নাশি' 


ভারত স্বাধীন যেদিন ও । 


(৭) 
দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ-পতাকা 
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও--_ 
তিববত চীনে ব্রহ্ম তাতারে 
ভাঁরত স্বাধীন যেদিন ও | 


(৮) 
এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয় 
ভাঁতিল কত শত রাজা ও! 


আসিল স্থাপিল শাসিল রাজা 
রচি ঘর কত পরিপাটী ও! 


(৭) 
কত শত দুর্ভভয় হূ্গম ছুর্গে 
বেড়িল তব তটদেশে ও ; 
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে 
_ চিরযুগ সম্তোগ-আশে ও । 
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ম্ই০ 


২৪ 


২৮ 


৩৬ 


জাল 


গোবিন্দচন্ধ দাস ৫৫ 
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(১০) 
সে সব কৌতুক কাঁল-কবল আজি 
লেশ না রাখিল শেষ ও | ৪০ 
কোথ। সেই গৌরব নিকুপ্ত-সৌরভ ? 
হ'ল পরিণত শত কাঁহিনী ও! 
-গোবিন্দচন্ত্র বায় 


॥৩১ ॥ 
বকিঘ-বিদায় 
(১) 
সায়াহ্ু_-ছাৰিবশে চৈত্র--তের শত সন, 
এক পায় দুই পাঁয় বসন্ত চলিয়। যাঁয়, 
শ্যম মমতায় মেখে বন-উপবন ! 
তার সে বিদায়-ভোজ-__মধুখায় রোজ রোজ, 8 
ফুলের গেলাস ভরি' মধুকরগণ | 
তরুণ তমাল গাছে কি জানি কি লেখ। আছে-_ 
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন । 
উড়ায়ে রুমাল ছাতা-_নৃতন পল্লব পাঁত', ৮ 
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন। 
বসন্ত বিদায় আজ, সভাপতি দ্বিজরাঁজ 
স্বধাকরে করে তার শেষ সন্তাষণ, 
সায়াহ্ছ__ছাঁবিবশে চৈত্র- তের-শত সন ! ১২ 
(২) 
সায়াহু__ছাবিবশে চৈত্র- হায় হায় হায়, 
বস্ধিম বসন্ত-কবি আগে ত্র যায় 
লইয়ে নবীন, হেম অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম, 
চন্দ্রনাথ, প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু, রায়, ১৬ 


€ঙ 


কাব্য" মগ্ুষা 


ধ'রে সবে হাতে হাতে, লইয়ে আঁসিলে সাথে,__ 
পারিজাত-বন থেকে শ্যাম! পাঁপিয়ায় ! ্‌ 
ছিন্ন-আশ! ছিন্ন-বাসা সাজাইলে বঙ্গ ভাঁষা, 
শীতের শিশির মুছে মলয়-হাঁওয়ায় ! 
এখনে পুরেনি তার সময়ের অধিকার ; 
সায়াহ্ু - ছাবিবশে চৈত্র, হায় হায় হায়! 
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায় ! 
ূ (৩) 
যাবে তুমি? এ জগতে কে ন। বল যায় ? 
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাদে শোকে, 
পরাণ বিদরে কারে করিতে বিদায় ! 
বসন্ত বাঁচিয়! থাক্‌, ণিদাঁঘ শিশির যাঁক্‌, 
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুয়ায়! 
বার মাস নিতি নিতি, থাকুক পুধিমা তিথি, 
চলে যাক অমা-রাছ-_ক্ষতি নাহি তায়। 
তুমি থাক, মোরা যাই, আমর! যে ভস্ম ছাই, 
কি হবে এ কোটি কোটি রেণুকণিকায় ? 
বিধির অপূর্বব দান, দেশের গৌরব মান__ 
তুমি কবি-কোহিনুর কিরীট-চুড়ায় ! 
মোর! যাই, তুমি থাক, সখী কর মায় ! 


(৪) 
গভীর বসম্ত-নিশি-_গভীব গগন, 
কলিকাতি। নিমতলে, দিতেছে গঙ্জার জলে 
ধোয়াইয়া ভারতের বুকল্ডর| ধন ! 
পাঁতিয়ে অঞ্চল-ঢেউ আধারে দেখিনি কেউ, 
মহাষতে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ । 


২৪ 


২৮ 


৩৩৬ 


€&০ 


ওহে 


কামিনী রায় ৫৭ 


পাইয়। কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই, 
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন ! 
কত যুগ-যুগান্তর জত-রত্ব রত্বাকর-_ 
দেবত! লুটিয়৷ নেছে করিয়৷ মন্থন, 88 
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই। 
লবণাক্ত জলে হবে শ্থধা অতুলন ! 
ইন্দির| জন্মিবে শখে, পারিজাত হবে পক্ষে, 
শুকুতি-পরশে হবে মুকুতা-সথজন । ৪৮ 
শৈবাল প্রবাল হবে, স্বধীকর ফেন সবে, 
হইবে কল্পতরু তৃণতরুগণ ! 
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পল্পরাগ, 
অঙ্গারে হইবে হীরা) কৌন্্রভ-রতন ! ৫২ 
সত্যই কি কবি মরে? বোঝে ন| অবোধ নরে, 
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন, 
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ । 
--গোবিনাচন্দ্র দান 


|| ৩২ || 
কালন। 
দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল, 
ছিড়ে দাও লাজের বন্ধন, 


সমুদয়: আপনারে দিই একেবারে 


জগতের পায়ে বিসভুভন | 


স্বামিন্। নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া, ৫ 


ছোট 


তোমারি নিদিষ্ট করি কাজ,__ 
হোক্‌, বড় হোক্‌, পরের নয়নে 
পড়ক বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ? 
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তুমি জীবনের প্রভূ, তব ভূতা হয়ে 
বিলাইব বিভব তোমার : 
আমার আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব, ১০ 
তুমি দেছ যে-টুকুর ভার। 
ভুলে যাই আপনারে, যশ অপবাদ 
কভূ যেন স্মরণে না আসে, 
প্রেমের আলোক দাও, নিভয়ের বল, ১৫ 
তোমাঁতেই তপ্ত কর দাসে। 
-কাঁমিনী রায় 


|| ৩৩ |! 
পাছে ভাকে কিছু বলে 


করিতে পারি ন কাজ, 
সদ] ভয়, সদ লাজ, 
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে, 
প:ছে লোকে কিছু বলে! 
আড়ালে আঙুলে থাকি, ৫ 
নীরবে আপন। থাকি, 
স'্মুথে চরণ নাহি চলে, 
পাছে লে'কে কিছু বলে। 
হৃদয়ে বুদ্বুদ্‌ মত 
উঠে শুভ্র চিন্তা কত, ১০ 
মিশে যায় হৃদয়ের তলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে ! 


কামিনী রায় ৫৯ 


সলশজললপজক জউ৮া৬ক ডনত ৮ হও ও, 
এ জজ উজ জজ ভুত জে জড় ভব রড হা 5 ডর ৮8585585598 85858095088 3৯৬ রড ওত ও ড৩৪:০ ০ (৮5 08 080৬৩ ভবাডত জন্ত জন্ালজলললভাতড ৬৬৪৪০ ৮৯ 


কাদে প্রাণ যবে, আখি 
সযতনে শুক্ধ রাখি, 
নিরমল নয়নের জ্গলে, ১৫ 
পাছে লোকে কিছু বলে! 
একটি স্নেহের কথ! 
প্রশমিতে পারে ব্যথা-- 
চলে বাই উপেক্ষার ছলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! ২০ 
মহণ্ড উদ্দেশ্যে যবে 
একসাথে মিলে সবে, 
পারি ন| মিলিতে সেই দলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! 
বিধাত। দেছেন প্রাণ, ২৫ 
থাকি সদ] মিয়মাণ, 
শক্তি মরে ভীতির কবলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে! 
_কামিনী রায় 


৬৪ কাব্য মঞ্ুষা 


রর হা ও রাণাওও ও ও ওখগটটাারাচেচহারাজাগাখচওওরানডহচ কঞওর ৩ ক ৬০৭৩ ও 86৩ ৩০, ৪৩ ৪ ৪৮৪৪ ভা বনজ ৬৮ 


(৩৪) 
চাহিৰে না ফিরে 





পথে দেখো ঘ্বণাভরে কত কেহ গেল সরে? 
উপহাস করি' কেহ যায় পায় ঠেলে: 

কেহ বাঁ নিকটে আসি ব্রষি গঞ্জনারাঁশি 
ব্যথিতেরে ব্যথ| দিয়ে যায় শেষে ফেলে'। ৪ 


পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে 
একটি ব্যথিত প্রাণ, দু'টি অশ্রুধার ? 
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়, 
দু'খানি ন্েহের কর নাহি খাঁড়াবাড় ? ৮ 


সত্য, দোষে আপনার চরণ স্মলিত তার : 
তাই তোমীদের পদ উঠ্ঠিবে ও-শিরে ? 
তাই তার আর্ততরবে সকলে বধির হবে, 
যে যাহার চলে ষাবে- চাহিবে ন। ফিরে ? ১২ 


বন্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে, 
পথে নিবে গেলে আলো, পড়িয়াছে তাই ; 

তোমর| কি দয়| ক'রে, »  তুলিবে ন! হাত ধ'রে 
অদ্ধদণ্ড তার লাগি' থামিবে না, ভাই ? ১৬ 


তোমাদের বাতি দিয় প্রদীপ জ্বালিয় নিয়া, 
তোমাদেরি হাঁতে ধরি হোক অগ্রসর; 
পঙ্ক-মাঝে অন্ধকারে * ফেলে যদি দাঁও তারে, 
অশধার রজনী তাঁর রবে নিরন্তর | ২০ 
_-কামিনী রাঁয় 


॥ আধুনিক যুগ ॥ 


বা উপ ও ও বহার স্পা জা তাজ উল 


দেবেন্ত্রনাথ পেন ৬৩ 


|| ৩৫ || 


বশাখ 


(১) 
কপালে কন্কণ হাঁনি', মুক্ত করি চুল 
“বাসন্তী যামিনী” আহ! কাদিয়! আকুল 
স্বামী তার “চৈত্রমাস', অনঙ্গের মত, 
দক্ষিণে ঈষত হেলি", জানু করি নত, 
কার তপ ভানিবারে করিছে প্রয়াস ? 
রুদ্রের মুরতি ও যে '-_একি সর্বনাশ ! 


(২) 
ললাটে অনল, হের, ধক্‌ ধক্‌ জলে! 
সর্ববাঙ্গে বিভৃতি-ভস্ম, মাখি' কুতৃহলে, ৮ 
তপে মগ্ন--চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে ? 
হে চৈত্র, এ নাশি-শেষে, নিয়তির ফেরে, 
হাঁরাইলে প্রাণ, আহা 1__নাশিতে জীবন, 
রোঁধান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন ' ১২ 


(৩) 
[দিগঙগন] হাকি ডাকে, “কি কর, কি কর ! ৮-- 
নব উষ| বলে--“ক্রোধ সন্বর, সম্বর 1” 
কোকিল ডাকিল কুনু, করিয়া মিনতি, 
সন্ত্রমে অশোক,পুম্প করিল প্রণাতি ! ১৬ 
বুথ।! বৃথা! ! বৈশাখের ঢু'চক্ষু হইতে, 
নিঃসরিল অগ্রিকণা, বেগে আচন্থিতে ! 


৬৪ 





কাব্য-মঞ্জুষ! 


(৪) 

ভম্ম হ'ল “চৈত্রমাস” ! হয়ে অনাথিনী, 

মুছিল সিন্দুর-বিন্দু “বাসন্তী যামিনী” ! ২০ 

শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া, 

পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলা ইয়! ! 

প্রজাপতি লুকাঁইল করবীর শিরে,_- 

ভিজিল শিরীষ-পুষ্প নয়নের নীরে। ২৪ 
(৫) 

আম্রের বাছনিদের ন্ুুহরিত দেহ 

ভরি” গেল রক্তপীতে, খসি” গেল কেল। 

কঠিন উপলে বসি সারস-সারসী 

বিহগ ভাষায় ডাকে__“কোথায় সারসী 1” ২৮ 

গহন অরণ্যে ছায়। পলাঁয় তরাসে,__ 


ক্লান্ত পান্থ শ্রাস্ত হয়ে আতপে সম্তাষে। 
--"দেবেন্্রনাথ সেন 


|| ৩৬ || 
অশোক তরু* 


হে অশোক, কোন্‌ রাজা-চরণ চুম্ধনে 
মন্মে মন্ম্ে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল ! 
কোন্‌ দোল-পুিমায় নব বৃন্দাবনে 
সহষে মাখিলি ফাগ, প্রকৃতি-ছুলাল !? 8 
কোন্‌ চির সধবার ব্রত-উদ্যাপনে 
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দুর-বরণ ? 
কোন্‌ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে 
, এক রাশি ব্রীড়া-হাঁসি করিলি চয়ন? ৮ 


বৃথা চে !-হায়! এই অবনী-মাঝারে 

কেহ নহে জাতিস্মর-_তরু-জীব-প্রাণী ! 

পরাণে লাগিয়া ধাধ1 আলোক আধারে, 

তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী ! ১২ 
শৈশবের আবছায়ে:শিশুর “দেয়ালা, 

তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেল! । 


_-দেবেজনাথ সেন 


1৩৭1 
প্রার্থনাঃ 


ছুঃখী বলে, _বিধি:নাই, নাইক বিধাতা ; 

চক্রসম অন্ধ ধর! চলে? । 
ন্বখী বলে, “কোথা দুঃখ, অনুষ্ট কোথায়? 

ধরণী নরের পদতলে, ৪ 
জ্ঞানী বলে, -“কার্ধ্য আছে, কারণ ছুক্তেয় ; 

এ জীবন প্রতীক্ষা! কাতর? । 
ভক্ত বলে, ধিরণীর মহারাসে সদ। 

ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর?। ৮ 
খষিঃবলে,_-'্ব তুমি, বরেণ্য ভূমান” | 

কবি বলে,_-তুমি শোৌভাময়' ! 
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে;ডাকি হে কাতরে,_ 

“দয়াময়, হও হে সদয়! * ১২ 

| _ অক্ষয়কুমার বড়াল 


৬৬ 


কাব্য-মগ্ত্রধা 


৩৮ ॥ 
আলব-খলালন। 
(১) 


সেই আদি যুগে যবে অসহায় নর, 
নেত্র মেলি ভবে, 
চাহিয়া! আকাঁশ-পানে- কারে ডেকে ছিল, 
দেবে, ন মানবে? 
কাতর-আহবান সেই মেঘে মেঘে উঠি”, 


লুটি? গ্রহে গ্রহে, 

ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উন্তর, 
ধরায় আঞ্হে ? 

সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্ভভনে, 
কাঁর অন্বেষণ ? 

সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত-ক্ষুধাত্ত 
খুঁজিছে স্বজন ! 

(২) 


আরক্ত প্রভাত-সুধ্য উদ্দিল যখন 
ভেদিয় তিমিরে, 

ধরিত্রী অরণ্যে ভরা কর্দিমে পিচ্ছিলে-_ 
সলিলে শিশিরে । 

শাখায় ঝাপাট” পাখা গরুড় চীংকারে, 
কাণ্ডে সপকুল, 

সম্মুখে শ্বাপদ-সঙব বদন ব্যাদানি' 
আছাঁড়ে লাঙ্গুল ! 


১০. 


১৫৮ 


২০. 


দ্ংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীস্থপ, 
শূন্যে শেন উড়ে ;-_- 

কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব-_ 
প্রস্তরে লগুড়ে 

(৩) 

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন, 
হ্ুধায় অস্থির, 

কে দিল তুলিয়া মুখে ক্বাঢু পঞ্ক ফল, 
পত্রপুটে নীর ? 

কে দিল মুগ্ছানয় অঞ্র? কেবুলাল কর 
সর্ববাঙ্গে আদরে ? 

কে নব-পল্পবে দিল রচিয়া' শয়ন 
আপন গহ্বরে” 

দিল করে পৃষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতী, 
_--অতিথি সকার ; 

নিশথে িচিন সরে বিচির ভাষায় 
স্বপন-সন্তার | 

(৪) 

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রুমি' 
শিকার সন্ধ|ন ? 

কে শিখাল ধনুর্বেবদ, ব্ন্ব্-চালনা, 
চন্ম-পরিধান ? 

অদ্ধ-দগ্ধ মুগমাঁংস কাঁর সাথে বসি!, 
করিন্ু ভক্ষণ ? 

কান্টে কান্ঠে অগ্নি আলি” কার হস্ত থরিঃ, 
কুন্বন নর্তন ? 


শ্খ্৫ 





কাবা-মন্ুষা 


কে শিখাল শিলান্্ুপে অশ্বথের মুলে 
করিতে প্রণাম ? 

কে শিখাল খতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে 
দেব-দেবী-নাঁম ? 


(৫) 

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে 
হইন্ু বাহির? 

মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'__ 
দধি দুগ্ধ ক্ষীর? 

সায়াহ্ছে কুটিরচ্ছায়ে কার কণ্টসাথে 
নিবিদ্‌ উচ্চারি'__ 

কার আশীর্বাদ ল'য়ে অগ্মি সাক্ষী করি' 
হইনু সংসারী ! 

কে দিল ওষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন-__ 
ন্েহে অনুরাগে ? 

কার ছন্দে সোম গন্ধে__ইন্দ্র অগ্নি বায়ু 
নিল যল্ঞভাঁগে ? 


(৬) 
যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন, 
প্রাসাদ-নিশ্মাণ ? 
কার খক্‌ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রত, 
সংহিতা৷ পুরাণ 
কে গঠিল ছূর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী, 
পথ, ঘাট, মাঠ 
কে আজ পৃথিধী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে 
কার রাজ্যপাট ? 


৪8€ 


৫৫ 


৩৩ 


৬৫ 


অক্ষয়কুমার বড়াল 


পঞ্চভূত, বশীভূত প্রকৃতি উন্নীত, 
কার জ্ঞানে বলে? 

ভু্জিতে কাহার রাজ্য-_জম্মিলেন হরি 
মথুর|! কোঁশলে ? 


(৭) 

প্রবীণ সমাজ-পদে, আঁজি প্রো আমি 
যুড়ি” ছুই কর, 

নমি হে বিবর্ত-বুদ্ধি! বিদ্যুত-মোহন, 
বদ্ত মুষ্টিধর ! 

চরণে ঝটিকা-গতি _ ছুটিছ উধাও 
দলি” নীহারিকা ! 

উদ্দীপ্ত তেজস নেত্র _হেরিছ নির্ভয়ে 
সপ্সূর্যয- শিখ! ! 

গ্রহে গ্রহে আবর্তন_-গভীর নিনাদ 
শুনিছ শ্রবণে ! 

দে'লে মহাকীল-কোলে অণু-পরমাণু-_ 
বুঝিছ স্পর্শনে ! 


(৮) 

নমি তোমা” নরদেব ! কি গর্বেব গৌরবে 
দাড়ায়েছ তুমি ! 

সর্ববাঙ্গে প্রভাত, রশ্মি শিরে চু্ণ-মেঘ, 
পদে শম্পভুমি ! 

পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, স্বর্ণ-কলস 
ঝলসে কিরণে ; 

বালকণ-সমুণ্খিত নবীন উদগীথ 
গগনে পৰনে ! 


৫ 


৯১০ 


৭০ কাবা-মঞ্ত্ুষা 
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হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগণ্, 
চলিছে সময় : 
জভঙে-_-ফিরিছে সঙ্গে-_ক্রম-ব্যতিক্রম, ৯৫ 
উদয় বিলর ! 
(৯) 
নমি আমি প্রতিজনে, _মাদ্িজ চণ্ডাল, 
প্রভু ব্রীতদাস ! 
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু বিশ্বমূলে অণু 
সমগ্রে প্রকাশ ! টক 
নমি, কৃষি-তন্তুজীবী শ্থপতি-তক্ষণ 
কন্ম-চম্মকার ! 
অন্্রিতলে শিলাখণ্ড-_দৃষ্টি-অগোচরে 
কহ, অদ্রিভার ! 
কত রাজ্য, কত রাঁজ। গড়িছ নীরবে ১০৫ 
হে পুজ্য, হে প্রিয়! 
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে__ 
আত্মার আম্মীস্ব ! | 
অক্ষয়কুমার বড়াগ 


|| ৩ || 
পা] 


দুরে__সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী, 
স্থণীল বসনে ঢাঁকি' ফুলতনুখানি | 
তরল গুছন-আড়ে 
মুখ-শশী উকি মারে ; 
সরমে উছলি' পড়ে কত প্রেম-বাণী ! ৫ 


অক্ষয়কুমার বড়াল ণ১ 


*" এলাচগাগানাব-৪ 2 ও উপ্র--ন্ড ৪৩ ভন্চ 9 ৪- ও & ৪ ৪ ও 066 ও ৪5 ও ৩56৬৬৬৮০৪০৫ ৩৪৮৪৪৪৪০০ড ৩০ ড৬ ৪০৪ ৪2৬ ৪5৮৮৮৬১০৫৫০ ৪০৮৫৪৪০০৪০৪ ৫৪৪৫৪৪৬৪৩৩৬ ৪৩৮ ০০৬ ০৬৩৪5 6৪ ও2ট $$ $:88গাররডএটওররারার পক রাগ ও ডি ডগ ৬ ভরাট 


নব নীলোংপল মত 

আি ছুটি অবনত; 
সন্ত্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ ! 

পতির পবিত্র ঘরে 

সতী পরবেশ করে-_ ১০ 
হাতে স্বর্ণের দ্বীপ, হৃদয়ে কম্পন ! 


নয়নে গভীর তৃপ্তি_ 
ক্ষীরোদ-সমুদ্র-দীপ্তি ; 
অধরে চক্দ্রিকা-হামি-_বিজয়-বিশ্রাম ; 
নিশ্বাসে মলয়াবেগ, ১৫ 
, অলকে অলক-মেঘ, 
শুক্রতারা-মুকুতার-_নৃত্য অভিরাম ! 


আসে ধনী আথিবিধি, 
কপালে তারকা-সি থি; 
সামন্তে সিন্টুর-বিন্দু-_দিনান্ত-তপন ; ২০ 
গুচ্ছে গুচ্ছে কালে! চুলে 
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ; 
দিগন্ত-বসনাঞ্চলে কত না রতন ! 


অপুনর্ব অপূর্বব দৃশ্য ! 

সন্ত্রমে প্রণমে বিশ্ব, ৫ 
দেবতা আশীষচ্ছলে বরষে শিশির । 

নদীমুখে কলগীতি, 

সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি, 
অগুরু-চন্দন-ধুপে অলস সমীর । 
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ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে-__ ৩০ 
পুলিনে, তুলসী-তলে, 
যেন শত চক্ষু মেলে' হেরিছে ধরণী ! 
মন্দিরে মঙ্গলারতি, 
বাল! পৃজে সন্ধ্যাসতী, 
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধবনি | ৩৫ 
- অক্ষয়কুমার বড়াল 


॥৪০ ॥ 


আযাঢ 


নীল নবঘনে আষাঢ় গঞ্ননে 
তিল ঠাই আর নাহি রে ! 
ওগো, আজ তোর যাস্নে ঘরের 
বাহিরে । ৪ 
বাদলের ধার৷ ঝরে বর-ঝর, 
আটসের ক্ষেত জলে ভর-ভর, 
কালিমাখা মেঘে ওপারে আধার 
ঘনায়েছে, দেখ. চাহি” রে ! ৮” 
ওগো আজ তোরা যাস্‌্নে ঘরের 
বাহিরে। 
ওই ডাকে শোঁনে। ধেনু ঘন্ঘন, 
ধবলীরে আনে! গোহালে ! ১২ 
এখনি আধার হবে, বেলাটুকু 
,.. পোহালে। 
দুয়ারে দীড়ায়ে, ওগো! দেখ. দেখি-_ 
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি, ১৬ 


সারাদিন আজ খোয়ালে। 
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু 
পোহালে। 
শোন শোন ওই পারে যাব ব'লে 
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে। 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে 
আজি রে! 
পৃবে হাওয়। বয়, কুলে নেই কেউ, 
ঢু'কুল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ, 
দ্রদর বেগে জলে পড়ি” জল 
ছলছল উঠে বাজি, রে, 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে 
আজি রে॥ 
৪€গো, আজ তোরা যাঁস্নে গো, তোর 
যাঁস্নে ঘরের বাহিরে, 
আকাশ আঁধার, বেল বেশি আর 
নাহিরে ! 


ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোঁল, 

ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল, 

এ বেণুবন দুলে ঘনঘন 

পথপাশে দেখ চাহি রে! 

ওগো, আজ তোর। যাঁস্নে ঘরের 
বাহিরে ॥ 


১ 


২৪ 


৮ 


৪৩ 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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॥ ৪১ ॥ 
খাঁচার পাখী 
আজিকে গহন কালিম। লেগেছে গগনে, ওগো, 
দিক্দিগন্ত ঢাকি”; 
আজিকে আমর] কাদিয়। শুধাই সঘনে, ওগো 
আমর খাচার পাখী,_ 
হৃদয়-বন্ধু, শুন গে! বন্ধু মোর, 
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ? 
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়৷ ? 
চিরদিবসের আশ্বাস গেল কি ঘুচিয়। ? 
দেবতার কৃপা আকাশের তলে, 
কোথা কিছু নাই বাকি 
তোম। পানে চাই, কাদিয়। শুধাই 
আমরা খাঁচার পাখী । 
ফাল্গুন এলে সহসা দেখিন পবন হ'তে 
মাঝে মাঝে রহি" রহি' 
আসিত স্তবাস স্্দূর কুগ্জীভবন হতে 
অপূর্বব আশা বহি: । 
হদয়-বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর, 
মাঝে মাঝে যবে রজনী হই ভোর, 
কি মায়ামন্ত্রে বন্ধন-দুখ নাশিয়। 
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া 
ঘনমসী-আজীক! লোহার শলাকা 
সোনার সুধায় মাঁখি? 
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে 
আমরা খাঁচার পাখী | 


১৫ 


রবীন্্নাথ ঠাকুর ৭৫ 


আজি দেখ ওই পূর্বব-অচলে চাহিয়া, হোথা ২৫ 
কিছুই যায় ন! দেখা,_ 
আজি কোনদিকে তিমির-প্রান্ত দাহিয়া, হোথা 
পড়েনি সোনার রেখা । 
হদয়-বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর, 
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি স্বকঠোর ৩০ 
আজি পির ভূলাবারে কিছু নাহিরে, 
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে? 
মরীচিক1 লয়ে জুড়াব নয়ন 
আপনারে দিব ফাকি-_ 
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি-_ ৩৫ 
আমরা খাঁচার পাখী। 
ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদন] যেন 
তোমারে না দেয় ব্যথ! 
পিপ্ররদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদ না যেন 
লয়ে বৃথা আকুলত। ! ৪০ 
হৃদয়-বন্ধু, শুন গে বন্ধু মোর, 
তোমার চরণে নাঁহি তে! লৌহডোর ; 
সকল মেঘের উদ্ধে যাও গে। উড়িয়া, 
সেথা ঢালো! তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,_ 
“নেবেনি, নেবেণি প্রভাতের রবি” ৪৫ 
কহ আমাদের ডাকি” 
মুদিয়! নয়ান সেই গান 
আমর! খাঁচার পাখী ! 
-'রবীন্রনাথ ঠাকুর 


১, 


কাব্য-মঞ্ুষ 


হি. | ৪২ || 
নিজ্ষল উপহার 


ণিন্সে যমুনা! বতে স্বচ্ছ শীতল । 
উদ্ধে পাঁষাণ-তট, শ্যাম শিলাতল। 
মাঝে গহবর, তাহে পশি' জলধার 


ছলছল করতালি দেয় অনিবার | ৪. 
বরষার নির্ঝরে অস্কিত-কায় 

ছুই তীরে গিরিমাল] কতদুর যায় ! 

স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে, 

চল! যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে । ৮ 


মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাড়ায়ে, 

মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে ! 

তৃণহীন স্ত্বকঠিন বিদীর্ণ ধরা, 

রৌদ্র-বরণ ফুলে কাটাগাছ ভর! । ১২. 
দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে, 

দীড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে, 

পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন ; 

ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন । ১৬, 
রঘুনাঁথ হেথা আসি যবে উতবিলা, 

শিখগুরু পড়িছেন ভগবহ-লীল। ও 

রঘু কহিলেন নমি” চরণে তাহার, 

“দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার ।৮ ২০ 
বাহু বাড়াইয়! গুরু শুধায়ে কুশল 

আশীষিলা মাথায় পরশ্ি' করতল। 

কনকে হীরকে গাথা বলয় ছু'খানি 

গুরুপদে দিল। রঘু জুড়ি' দুই পাণি। ২৪, 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৭ 
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ভূমিতল হ'তে বাল! লইলেন তুলে', 

দেখিতে লাগিল। প্রভু ঘুরায়ে আঙ,লে। 

হীরকের সুচী-মুখ শতবার ঘুরি? 

হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি । ২৮ 
ঈষণ হাসিয়ু1 গুরু পাঁশে দিল রাখি 

আবার সে পুঁথিপরে নিবেশিল! আখি ! 

সহসা একটি বাল! শিলাতল হ'তে 

গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার শোতে ! ৩২ 
“আহা আহা” চীগুকার করি” রঘুনাথ 

বাঁপাঁয়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে ছু'হাঁত। 

আগ্রহে যেন তার প্রাণ-মন-কায়, 

একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে ষায়। ৩৬ 
বারেকের তরে গুরু না] তুপিল মুখ, 

নিভৃত হৃদয়ে তার জাগে পাঠ-স্ুখ | 

কালে! জল চুপে চুপে বহিল গোপন 

ছলভর! স্থগভীর চুরির মতন । ৪৩ 
দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু; 

যমুনা! উতল। করি” না মিলিল কিছু । 

সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে 

রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে । ৪৪ 
“এখনে! উঠাতে পারি”, করযোড়ে যাচে-_ 

“যদি দেখা ইয়] দাও কোন্খানে আছে ।” 

দ্বিতীয় বলয়খানি ছু'ড়ি দির! জলে, 

গুরু কহিলেন, “আছে ওই নদীতলে |” 


--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ণ৮ 


কাব্য" মু 


ৰ ৪59 | 
খ্প্ুজার্িণীক 


( অবদানশতক ) 


 নৃপতি খিশ্বিসার | 
নমিয়! বুদ্ধে মাগিয়! লইল। 
পাদ-নখ-কণা তার । 
স্বীপিয়। নিভৃত প্রাসাদ-কাঁননে, 
তাহারি উপরে রচিল1 যতনে 
অতি অপরূপ শিলাময় স্তপ-- 
শিল্পশোভার সার । 
সন্ধা বেলায় শুণচিবাপ পরি" 
রাজবধু রাজবালা 
আসিতেন ফুল সজায়ে ডালায়, 
ভবপ-পাদমূলে সোনার থালায়, 
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে 
কনক-গ্রদীপমল]। 
অজাতশক্র রাজা হল খবে 
পিতার আসনে আসি, 
পিতার ধন্ শোণিতের আলোতে 
মুছিয়৷ ফেলিল র।জপুরী হ'তে, 
স্থাপিল যঃ অনল-আলোতে 
বৌদ্ধ শান্ত্ররাশি | 
কহিল ডাকিয়া! অজাতশক্র 
রাজপুরনারী সবে, 
“বেদ ব্রাহ্মণ রাঁজা ছাড়া আর 
কিছু নাই ভবে পুজা করিবার,_ 


১৩, 


স্ € 


রবীন্মনাথ গ্াকুর : ৭৯. 


এই ক'টি কথা জেনো মনে সার) 
ভূলিলে বিপদ হবে ।” ২৫ 
সেদিন শারদ দিবা-অবসাঁন,- 
শ্রীমতী নামে সে দাঁসী 
পুণা-শীতল সলিলে নাহিয়া, 
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া, 
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়। ৩০. 
নীরবে দাড়াল আসি। 
শিহরি” সয়ে মৃহিষী কহিলা,_- 
“এ কথা নাহি কি মনে, 
অজাতশত্র করেছে রটন|-- 
স্তপে ষে করিবে অর্গারচন। ৩৫. 
শুলের উপরে মরিবে সে জন! 
অথবা নির্বাসনে ?” 
সেথা ভ'তে ফিরি" গেল চলি" ধীরে 
বধূ অমিতার ঘবে। 
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর ৪০ 
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর, 
আকিতেছিল সে যত্তে সিদুর 
সিথির সীমার "পরে। 
গ্ীমতীরে হেরি” ঝাকি” গেল রেখা, 
কীপি' গেল তার হাত,_- ৪৫, 
কহিল-_-“অবোধ, কি সাহস-বলে 
এনেছিস্‌ পুজা, এখনি যাঁ চলে” 
কে কোথ। দেখিবে, ঘটবে তা হ'লে 
বিষম বিপদপ%ত ।৮ 


কাব্য-মঞ্ুষা 
অন্ত-রবির রশ্মি-আভায় 
খোলা জানালার ধারে 
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী 
পড়িতে নিরত কাব্য-কা হিনী, 
চমকি' উঠিল শুনি কিন্কিণী, 
চাহিয়া! দেখিল দ্বারে ! 
শ্রীমতীরে হেরি পুথি রাখি ভূমে 
ভ্রুতপদে গেল কাছে। 
কহে সাবধানে তার কানে কানে, 
“রাজার আদেশ আজি কে না জানে, 
এমনি ক'রে কি মরণের পানে, 
ছুটিয়! চলিতে আছে ?” 
দ্বার হতে দ্বারে ফিরিয়া শ্রীমতী 
লইয়! অ্য-থালি, 
“হে পুন্র-বাসিনি !” সবে ডাকি কয়, 
“হয়েছে প্রভুর পূজার সময় !”-- 
গুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়, 
কেহ দেয় তারে গালি। 
দিবসের শেষ আলোক মিলা'ল 
নগর-সৌধ "পরে 


পথ জনহীন অশধাজ্প বিলীন 


কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ, 

আরতি-ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন 
রাঁজদেবালয়-ঘরে | 

শারদ নিশির শ্বচ্ছ তিমিরে 
তারা অগণ্য জ্বলে। 


৫৩ 


৫৫ 


৬৫ 


৭৩ 


৭৫ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮১ 
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সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাঁণ, 

বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান, 

“মন্ত্রণীসভ1 হ'ল সমাধান” 
- দ্বারী ফুকারিয়া বলে। 

--এমন সময় হেরিল! চমকি' ৮০ 
প্রীসাঁদে প্রহরী যত-_ 

রাজার বিজন কানন মাঝারে 

স্পপাদমূলে গহন আঁধারে 

জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে 
প্রদীপমালার মত! ৮৫ 

মুক্ত কৃপাণে পুররক্ষক 
তখনি ছুটিয়া আসি 

স্থধাল, “কে তুই ওরে ছুশ্মতি, 

মরিবার তরে করিস.আরতি |” 

মধুর কণে শুনিল, শ্রীমতী ৯ 
আমি বুদ্ধের দাসী 1” 

(সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে 
পড়িল রক্ত-লিখা। 

সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে 

প্রাসাদ-কাঁননে নীরবে নিভৃতে ৯৫ 

স্থুপপাদমূলে নিবিল চকিতে 
শেষ-আরতির শিখা ) 


স্জে, এ হাকিকি$ ৪৬৩৯৩ ওহ ৪6৫০? 08 8৪৩ ও 063 29৪৪ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৮২ কাব্য-মঞ্জুষা 
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॥ ৪৪ ॥ 
(মাতৃহারা 
0১) 
সাঙ্গ হ'লে দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাঁড়ীতাড়ি, 
সন্ধ্যাটি না হ'তে হ'তেই, গাঢ-ঘুমের ঘোরে, 
ঘুঘোচ্ছিস্‌ রে মাণিক আমার, মাতৃহারা ও-রে ! 
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই ঘুমিয়ে গেছিস, 
নেতিয়ে গেছিস্‌, ৫ 


বাছা আমার আছুরে ! 
ওরে আমার যাছু রে! 

(২) 
কে দিল তোল মাথায় বালিশ? কে দিল তোর 

চাদর গায়? 

কে পাড়াল ঘুম? ১০. 
ওরে আমার ভাঙ্গ।-ঘরে টাদের আলো ৷ ওরে আমার 
কৃন্তচ্যুত লুঠিত মন্দার-কুম্থম ! 
গুনতে হুকুম, কর্ত পেয়ার, 
ঘে জন, এখন নাই তসে আর; | 
মায়। কাটিয়ে চলে' সে ত গেছে এখান থেকে ; ১৫ 
তোকে যাছু, আমার কাছে রেখে ! 


(৫) 
যত দিন সে ছিল হেথা'য়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল, 
_ তুই বলে' সে জারা; 
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে, 
--ওরে মাতৃহার। ! ২৬ 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৮৩ 
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কোথায় সে চলে' গেল, 
কিছুই ন1! বলে' গেল ; 

এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার-__ 
যে, ফির্বেব না সে আর। 


(৪) 
সে যদি তোর থাকৃতো, খানিক আবদার কত্তিসী ২৫ 
শোবার আগে; 
দাবি কত্তিস্‌ চুমা ; 
টেনে নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদুম্বরে 
“ঘুমা, যাছু ঘুম; | 
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে ৩০ 
চাদরথানি,_গায়ে দিয়ে, 
বালিশ দিয়ে মাথায়-_ 
ঘুমটি অমনি.ছেয়ে এল আখির ছুই পাতায় ! 
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি 
ছেঁড়া একট! মাছুরে, ৩৫ 
ওরে আমার যাহু রে! 


(৫) 

বুঝিস্‌ ন! তুই নিজের দুঃখ, ওরে সুখী বালক-. 

তাই ত আছিস্‌ স্থখে ; 

বিজ্ঞ আমি, বুঝি জুন, 

বুঝি বেশী, তাই এ দুঃখ ৪০ 

বেশী বাজে বুকে । 

তুইও বুঝবি বড় হ'লে মনে পড়বে যখন 
ছেলেবেলার কথা-- - 
মায়ের যত্বু, মায়ের সেবা, সর্বদা, সর্ববথ] | 


৬৪ 


কাব্য মঞ্ুষা 





নিজের মায়ে আদর করে; ডাকবে যখন কেহ, 
তখন রে তোর মনে পড়বে, বিশ্বজগত ছ'তে 
লুপ্ত মাতৃন্সেহ ! 


(৬) 
এখন ওরে মূঢ় শিশু, এখন কি তোর কাছে, 
মায়ের মূল্য আছে? 
এখন রে তোর কাছে ম কি মাসী পিসী মামী, ৫০ 
একটুখানি আদর দিলেই একই রকম দামী । 
এখন, যখন জঠর জ্বলে, পেলেই হোঁল খাগ্য কিছু, 
কাছে একজন শুলেই হোল রাতে ; 
যে সে হোঁক না, বল্লেই হোল ভূতের কিংব! বাঘের গল্প, 


খেলার সাথী পেলেই হোল সাথে ) ৫৫ 


এখন কি তুই বুঝবি, ওরে মূঢ় ! 
সে সব যত প্রাণের কথা গুঢ়? 


|. শক) 
-_হায়, যাদু, সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই 
নিজের দুঃখ বুঝতেও না-পারা, 
সেই দুঃখে দুঃখী তুই--ওরে মাতৃহারা ৷ ৬০ 
তাইরে তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা! অসহায়, 
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায়! 
ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা, 
স-ওরে মাতৃহারা ! 
-দ্বিজেন্ত্লাল রায় 


হিজেন্দ্রলাল রায় ৮৫ 
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॥ 8৫ || 


তা,সেহবেকেন! 


(১) 

তোমরা__দেশোদ্বার কর্তে চাও কি ক'রে মুখে বড়াই ? 

--তা” সে হ'বে কেন! 
তোমরা বাক্যবাঁণে শুধু ফতে কর্তে চাও কি লড়াই ? 

_তা' সেহ'বেকেন! ৪ 
তোমরা _ইংরাজ গৌরবে ক্ষুব্ধ বলে' চাও কি যে, সে 
তোমাদের ও করপম্মে দেশট সপে, শেষে 
তল্িতল্প! বেঁধে, নিজের চলে যাঁবে দেশে? 
_-তা' সে হ'বে কেন! ৮ 


(২) 
তোমরা" হিন্দু ধর্ম “প্রচার” কোরেই, হ'তে চাও যে খন্ত, 
--তা' সে হ'বে কেন! 
তোমরা_ মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য ! 
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুধন্মের অতি সুন্মন মন্ত্র. ১২ 
“ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক আর কুঁড়েমিট। ধণ্ম !” 
অম্নি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচম্্ম? 
_-তা' সে হ'বেকেন! 


(৩) 
তোমরা -সাঁবেকভাবে সমাজটিকে রাখ তে চাও যে খাড়া; ১৬ 
_তা' সেহ'বেকেন! রঃ 


তোমরা__লতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখের তাড়া; 
--তা' সে হ'বে কেন! 


৮৬ চা "মজুযা 


কান্ত ভূত্য-কার্্য করে? বাড়ী ফিরে, ২ 
শাস্ত্র ভূলে, রেখে শুধু আর্ককল! শিরে__ 
দলাদলি ক'রে শুধু রাখবে সমাজটিরে ? 

__তা' সে হ'বে কেন! 
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(৪) 

তোমরা _চিরকাঁলট। ন'রীগণে রাখবে পাচিল ঘিরে) ২৪ 

-__তা” সে হ'বে কেন! 
তোমরা1-_গহন] ঘুষ দিয়ে বশে রাখবে রমণীরে ? 

_--তা” সে হ'বে কেন? 
তোমরা চাও যে তা'রা বদ্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে; ২৮ 
রানীঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে; 
এবং তোমর| নিজে যা'বে থিয়েটারে, নাচে ? 

_তা' সে হ'বে কেন। 

--দিজেজলাল রায় 


|| ৪৬ || 
চাতক 

সরিছে আধার কালো ; 

উষার নবীন আলে। 
দেখাইছে জগতের আধ-আধ ছবি ; 

এত ভোরে, কোন্‌ পাখী ! 

গাহিছ আকাশে থাকি, 
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়! কবি? 


মানকুমারী বন 
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থেলিছ মনের স্থখে, 
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ীয় ! 
স্থনীল গগনকোলে, 
কাঞ্চনের ফোটা দোলে, 
সজীব কুন্ুম যেন পবনে উড়ায় ! 
কি জানি কি যোগ-বলে 
স্বরগে যেতেছে চলে, 
দেখি ষেন থেকে থেকে জলদে লুকাও ! 
দেবতার শিশুগুলি 
খেলে হেথ। হেলি ছুলি, 
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ? 
চিনেছি চিনেছি আমি 
ওই বে চাতক তুমি, 
প্রভাতী কিরণ মেখে কর ঝলমল ; 
নাঁচিছ তপন আগে, 
জাঁগাইছ জীব-ভাগে, 
স্থললিত গানে ভরি মাতায়ে ভূতল ! 
গুনি ও অমৃত-গীতি 
কার না জনমে শ্রীতি ? 
কে যেন অমৃতধার! ঢালিছে ধরায়, 
ছুটিছে অমৃতরাঁশি, 
' অম্বুত-হিল্লোলে ভাসি, 
অমৃত-তুফাঁনে ষেন মন ভেসে যাক্স ! 


১৫ 


৩৫ 


৮৮ কাব্য-মঞ্ত্ষা 
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হেন গান কোথা ছিল? 
কে তোমারে শিখাইল ? 
কহ রে চাতক! মোরে সেই সমুদয় ; 
আমি ত বুঝেছি এই, 
জগত-জননী যেই, ৩৫ 
তাহারি শিখানে গীত, আর কারে! নর ! 
যে সাজায় রামধনু, 
যে হাসায় শশী-ভানু, 
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ; ৪০. 
ধাহার কৌশলবলে 
গ্রহ তারা শূন্যে চলে, 
তোমারে এহেন গীতি সেই রে শিখায় ! 
অমন মধুরে পাঁখী ! 
তারেই ডাঁকিছ নাঁকি 
স্বরগ-ছুয়ারে উঠি” পরাণ খুলিয় ? ৪৫ 
তুমি রে! ডাঁকিছ ধারে, 
আমি সদ। ডাকি তীরে, 
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়। ! 
| -মানকুমারী বন্থু 


|| ৪৭ || 
বালান 
ছুটুব আমি সরল প্রাণে 
পর্ণ-কুটার হ'তে, 
ধান-নাচানে! মাঠের হাওয়ায় 
ছুটুব আলিপথে ! . ৪ 


করুণানিধ'ন বদ্দযোপাধ্যায় 
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বনের মাথায় আধার ফুঁড়ে, 

শুকতারাটি জাগবে দূরে, 

কান জুড়াবে পাঁখীর গানে 
স্থরের মিঠে-স্রোতে ! 


এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু 

গাঙের রাড জলে, 
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব 

ঢেউয়ের টলমলে ; 
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাটা, 
এপার-ওপার সাতার-কাটা। 
শাচবে আলো জলের বুকে 

নীল আকাশের তলে। 
বুক ফুলায়ে হাঁল ধরিব, 

পাল তুলিব নায়ে, 
মীঝ-গলায় জাল ফেলিৰ 

উদাস আছুল গায়ে; 
গাঙচলের৷ ঝাঁকে ঝাকে, 
উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে 
ডাক্ৰে চাতক “ফটিক জল, 

মেঘের ছায়ে ছায়ে । 


বর্ষ! যখন ছড়িয়ে দেবে 
মোতির 'সাত-নরী', 

কদম-কেশর শিউরে উঠেঃ 
পড়বে ঝরি' ঝরি'। 


৮৯ 


২৪ 


২৮ 


মাঠের কোণে যাবে দেখ! 

বৃগ্টি-ধারার “চিকে'শাঁকা 

কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে 
নারিকেলের সারি। 


শিল কুড়িয়ে বাঁধব “মোয়া”, 
লাঙ্গল দেব ভূয়, 
কড় কড়, কড় ডাক্বে “দেয়া” 
আসবে আমন রয়ে? ! 
আকা শ-ভাঙ মুষল-ধার, 
বাশের ঝাড়ে কি তোলপাড় ! 
পাকুড় তেতুল ঝাঁউয়ের ঝাড় 
পড়বে নুয়ে' নুয়ে” | 


অবাঁক্‌ হয়ে দাঁওয়ায় বসে? 
দেখব দুপুর বেলা, 
পরিষ্কার ওই আকাঁশ-আলোয়। 
পাখীর সাতার-খেল! ; 
কাঠঠোক্র! ঠোটের ঘায়ে, 
গাছের হেল! গুড়িয়ে গাঁয়ে 
সুড়জটি কর্‌ুরে গভীর-_ 
পাখায় রডের মেলা । 


কামার-শালে বস্ব গিয়ে 
রৌদ্র এলে পড়ি? 

কয়লাগুলো৷ রাডিয়ে দিয়ে 
টান্ব ধাতার দড়ি; 


৩২ 


৩৬ 


৪০ 


৪8৪ 


৪৮ 


৫ 


রি 
এপার রাডার ভপও ও 3 উপ ডক ও ও ও ৬ :৪$৩৩। 


করুশানিধান বন্যোপাধ্যায় 


ঝুলে কাছে জম্বে ধোঁয়া 
কাপিয়ে “নেয়াই' পিটুব লোহা, 


ছিটিয়ে দেব আগুন-যঁই-_ 


আলোর ছড়াছড়ি। 


শুনতে বাব ভারত-কথা, 
রামায়ণের গান, 
সীতার দুখে চোখের জলে 
গল্বে মনঃপ্রাণ ; 
বনবাসের করুণ কথ। 
শুন্তে বুকে বাজবে ব্যথা, 
ফিরব ঘরে দুঃখভরে 
ক্ষুব্ধ অিয়মাণ | 


মেয়েটি মৌর-আগ-বাঁড়ায়ে 
দাড়িয়ে রবে দ্বারে, 

দোঁপাটি-ফুল খোপায় পরে, 

| ঈ(ঝের আধিয়ারে ; 

কাজল-দেওয়৷ চক্ষু দু'টি 

আদর-দোলে উঠবে ফুটি' 

'ফণী-মনসা*র বেড়ায়-ঘেরখ 
দুর্গা-দীঘির ধারে । 


সারাদিনের শ্রাপ্তিভরা 

শিথিল আখির পাতে 
হ্বপ্রহারা ঘুমের আরাম 

ভোগ করিব রাঁতে। 


৯১ 


৫৬ 


৬০ 


৬৪ 


৬৮ 


৭ 


৭৬ 


৯২ কাব্য -মঞ্জুষা 


চা 
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না ফুটিতেই উষার অখি 
না ডাঁকিতেই ভোরের পাখী, 
ঝঙ্কারিব “জয় জগদীশ' 
প্রাণের 'একতারা'তে। ৮০ 
-করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়: 


|| ৪৮ || 
ওয়াল্টেয়ারে 


সাম্নে হেরি সুনীল বারি 
তালীবনের ফাকে, 
গেরুয়া-রঙ. ভাঙা-মাটি 
ঢালু পথের বাঁকে। ৪ 
ঝর্ণ-ঝালর পড়ছে ঝরি" 
শ্য'মল তরু-পর্ণ 'পরি, 
আলোক-লতা! অলক-জালে 
কালে। পাথর ঢাকে। ৮ 


নাল-লহরীর মাথায় অথির 

ফেনার যুখীরাশি 
দেয় গে! চুমা লাল বালিতে-_ 

দেখবে হেথায় আসি' ; ১২ 

বুলিয়ে তুলি গিরির গায়ে 
ঘোর বেগুনী-রঙ, ফলায়ে 
সাগর-ধোয়া রবির করে 

ঝরছে তরল হাসি ! ১৬ 


করুণ।নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
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পুরাণে! কোন গানের কলি 
ঢেউয়ের কলম্বরে 
জলের দোলায় ঘুমিয়ে পড়ে 
ধুসর শিলার 'পরে-__ 
দুর-প্রসারী লবণ-বারি, 
ভাঁস্ছে সাগর-মরাল-সারি, 
গাহন করে পাষাণ-করী-_ 
শীকর-ঝারি ঝরে। 


কবে গে! রাম রঘুমণি 

হারিয়ে জানকীরে 
আলাভোল। এলেন হেথায় 
রত্রাকরের তীরে ? 
যে দিকে হায় ফিরান নয়ন, 
ভূধর, সলিল, আকাশ, কানন__ 
বিরস মলিন সব সুষমা, 

অমাতিমির ধিরে ! 


এখনে! এই মধুর ভূমে 
হুর বিধুরত 
গোপন আছে সাগর-স্থরে, 
করুণ সে বারতা । 
উলঙ্গ ওই তামিল-বালক 
কুড়ায় র্ভীন পাখীর,পালক, 
চাঁপিনু তায় বুকের মাঝে-_ 
কইনু নীরব কথা। 


১৬, 


২৪ 


সে 


৩২ 


৪৩০ 


৯৪ 


কাব্য-মঞ্জুষা 


এ জন্মে আর হয় তো কভু 
হবে না মোর আসা, 
থুয়ে গেলাম পাথর ফুঁড়ে 
আমার ভালবাসা--. 88৪ 
তরু-বাকল পরগাছায় 
বাসনা মোর ঘুরবে হেথায়, 
উষার সরম-অরুণিমায় 
মিট্‌বে প্রাণের আশ]। ৪৮ 
-করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়' 


1 ৪৯ || 


২/%/ চাষা ঘরে 


প্রভাত হইতে ভদ্র-পাঁড়ায় ঘুরে' ঘুরে" সারাবেলা, 

হজম করিয়! হরেক-রকম ভদ্র-আলার ঠেলা__ 

মুখোস-পরানে! মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার, 

গরিবের পরে সহৃদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার, ৪. 
সন্ধ্যাবেলায় শুন্য জঠরে এলাম রে তৌর দ্বারে, 

ওরে চাষা, তোর আগড়ূটা খোল্‌, ঠাই দে দাওয়ার ধারে ! 

তোরি ঘরে আজ রাতটা কাটাব ক'য়ে দুটো সোজ। কথা ; 

ঠিক জানি, তুই চিরখী-বুকে বুঝিবি আমার ব্যথা; ৮ 
না যদি বুঝিস্‌ তাও তো বুঝিব, রহিবে না কোন গোল, 

নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড়। শুধু- _ভদ্র-আনার ভোল ! 

থাক্‌ থাক্‌ ভাই, ব্যস্ত হোস্‌নে, কাথাতেই হবে বেশ, 

খড়ের বুঁদীট! ওই তো রয়েন্তছ, ঘুম পেলে দেব ঠেস্‌। ১২ 
এই শীতে আর পাঁ-ধোবাঁর জলে কোন দরকার নাই ; 

থাক্‌ রে পাগ্লা, হয়েছে প্রণাম, বোস্‌ দেখি কাছে, ভাই ! 


ষতীন্্রমোহন বাগচী ৯৫. 


খাবার যোগাড়--এখন কি তার? হোক্‌ না খানিক রাত, 
হ্যা হ্যা, তাই হবে, তোর ঘরে খেলে যাঁবে নাকো আর জাত ! ১৬. 
দাড়িয়ে কেরে ও? তোরি ছেলে নাকি? 
মদন! না ওর নাম? 

তোরি মত দেখি যোয়ান হয়েছে। করে তো! রে কাজ-কাম? 
ক্ষেতের কর্ম্মে ভারি দড় নাকি! আহা! ভারী খুসা শুনে'_ 
কি বল্লি ?_-এই কুড়িতে পড়িবে সামনের ফাল্গুনে ! ২০. 
সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই--সত্যি কথাই বলি, 
ধড়োলোক যারা-_-থেতে বলে কেউ ? মিছে এত বড় হ'লি! 
চা ও খানছুই বিস্কুট নামে সঙ্গে তাহারি চাট __ 
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্্র-আনার ঠাট,। ২৪. 
বাজে কথা যাক্‌;_-ক' বিঘ1 চোতেলি করেছিস্‌ এই অন? 
পাঁটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক" কাহন ? 
মহাজন-দেনা, রাজার খাজনা-_হয়েছে তো সব শোধ! ২৮, 
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে বিবেচনা-বোধ। 
ওরে ও মদ্না একটা কল্কে তামাক পারিস দিতে ? 
দিয়েছিস নাকি ! এ যে দেখি তুই বাপেরেও 

গেলি জিতে' ! 


ধু্ভাথ, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি, 
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি। ৩২ 


£84/9 | মাটির-ই বদি না এ হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই? 


এই সংসারে এই সোৌঁজ। কথা সব আগে বোঝা! চাই, 

বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন্-দুনিয়াটা, 

মানুষ-ই তীহার মহা-মূলধন, কণ্ম তাহার থাটা; ৩৬ 
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে ষে জন, অন্ন তো! তার মুখে 

বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চ৷ কখনো পড়ে না দেখে) 


টি কাব্য মঞ্জুষা 
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তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি, 

অর্থ তাহার-_চেনে ন! সে তার শক্তির সংহতি ? ৪০ 

পায়ের তলায় ধুলা, সেও, দি কেউ পদাঘাত করে, 

নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে | 

মানুষ কি সেই ধুলি চেয়ে হীন, সহিবে সে অপমান ? 

আত্মার সেই মহাদুর্গতি নহে দেবতার দান ! ৪৪ 

নাই ভগবান, নাইক ধশ্ম যাঁদের শিক্ষামূলে, 

ছিন্নমস্ত। শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইচ্কুলে ?-_ 

দুর করি" সেই ঝুটো৷ সভ্যতা যত ফু'কো। শিক্ষার, 

দূর করি সেই ভেক্‌-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার, ৪৮ 

আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে+ 

মুক্তির পথ মিলিবে তবে তে! দেশজোড়া দুর্দিনে ! 

ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি দুপুর হ'ল বুঝি এইবার ; 

খাটুনির দেহ এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার ! ৫২ 

সৌরভ যেন পাই ঝ| কিসেব্র__চি'ড়েকোটো বুঝি হয় ! 

ঢেকির শব্দ--তাই ত রে ঠিক! সমস্ত বাড়ীময় 

নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন__ 

আর কি চাইরে ?. কোন আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন । ৫৬ 

অতথানি দুধ ?--কি হবেরে ভাই ? খানিকটা রাখ, তুলে” 

হজম-ই হয় না খাঁটি দুধ, সে যে বহুদিন গেছি ভুলে"! 

এখো-গুড় নাকি ! বাড়িতে হয়েছে? তিন মণ দশ সের! 

সবি ত বাড়ীর ! হায়, একি দান গরীব গৃহস্থের ! ৬০ 
--বতীন্্রমোহন বাগচী 


মত্যজনাথ দণ্ত 


|| ৫০ ॥| 
সরোবধরে সন্ধা] 

শরাস্তৃুত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী ; 
শ্যামল-সরসী-শিরে পন্ম-বিভূষণা শৈবালের বেণী। 
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে, 
ঝিল্লির মঞ্জীর-মাল। ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে ! 
জনশূন্য দুটি তীর-_ধীবর-সন্তান গেছে ঘরে ফিরে, 
ডোঙাগুলি কুলে-বাধা শিহরিয়। কাপে সন্ধ্যার সমীরে ; 
গোধন গুছাঁয়ে লয়ে নিভ-নিভ হ'তে গোধুলি-আলোক 
ফেলিয়া কলার ভেল।, ঘরে ফিরে” গেছে রাখাল বালক ! 
নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেষ পাখাঝাড়া, 
নিঃসঙ্গ মরাল শিশু চিকারিছে দুরে হ'য়ে দলছাড়। ; 
ধূসর আকাশপটে তরঙ্গিয়। দিয়া ভ্রবস্থিম ব্রেখা _- 
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাছুড়ের শ্রেণী উদ্ধে দিল দেখা। 
সিক্ত শৈবালের গন্ধে পুর্ণ হ'য়ে উঠে সন্ধ্যার বাতাস ; 
হিমশিক্ত শস্যক্ষেত্র তারি সাথে ফেলে দিনান্ত-নিশ্বাস | 
জলে স্থলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্ববাক মন্তরে-_ 
অশরীরী কল্পযন্ত্র শান্তিরসধার1 ঝর-ঝর-ঝরে । 


৪৭ 


১২ 


১৬ 


_-যতীন্ত্রমোহন বাগচী 


|| ৫১ || 
ছিন্ন মুরুত 
সব-চেয়ে যে ছোটে পিঁড়িখানি 


সেইথানি আর কেউ রাখে না পেতে 


ছোঁটে। থালায় হয় নাকে। ভাত বাড়া, 
জল ভরে ন] ছোট্ট গেলাসেতে, 
ক--৭ 


০ 111 


কাবা-ম্জীষ! 


বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে যে ছোটো 

খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে, 
সব-চেযে যে শেষে এসেছিল 

তারি খাওয়! ঘুচেছে সব-আগে ৷ 


সব-চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী, 
খুসী ছিল ঘেসাঘে সির ঘরে, 
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে, 
দিয়ে গেছে, জায়গা খালি ক'রে ! 


ছেড়ে গেছে পুতুল, পুতির মালা, 

ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাৰি 
ভয়-তরাসে ছিল যে সব-চেয়ে 

সেই খুলেছে আধার ঘরের চাবি ! 


চলে গেছে এক্‌ল1 চুপে চুপে 

দ্রিনের আলে। গেছে আঁধার ক'রে ; 
যাবার বেল৷ টের পেলে না কেহ, 

পারলে না কেড রাখতে তারে ধরে । 


চলে গেল, পড়তে চোখের পাতা,” 
বিসর্জনের বাজন! শুনে বুঝি ! 
হারিয়ে গেল,__ অজানাদের ভীড়ে, 


হারিয়ে গেল,-পেলাম ন। আর খুজি । 


হারিয়ে গেছে) হারিয়ে গেছে, ওরে ! 
হারিয়ে গেছে বোল্‌-বল। লেই বাঁশী, 
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি, 
দুধে-ধোঁওয়া কচি-াতের হাসি। 


১২ 


১৬ 


৪ 


সত্ন্ত্রনাথ দত ৯৯ 
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অচল খুলে হঠাৎ শোতের জলে 
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি ; 
ঢুকেছে হায় শবশান-ঘরের মাঝে। 
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাঁসী ! ৩২ 
সব-চেয়ে ছোটো কাঁপড়গুলি, | 
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে, 
যে শধ্যাটি সবার চেয়ে ছোটো 
আজকে সেটি শুন্য প'ড়ে কীদে। ৩৬ 
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল 
সেই গিঞেছে সবার আগে স'রে, 
ছোটু যে জন ছিল রে সব-চেয়ে 
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে! ৪০ 


স্পসতোনন্ত্রনাথ দত 


॥ ৫২ ॥ 
ঢাব্বাক ৪ অঞ্জুভাষা 


বনপথে চলেছে চার্ববাক, 

ূর্্যতাপে স্পন্দিত সে বন; 

ক্লাস্ত আখি, নির্বাক, 

বিন! কাজে ফিরিছে ভূবন | ৪ 
ইহাদের দক্ষিণ কুলে ভিড়ি: 
শ্য/ম-লেখ! শোভিছে শৈবাল, 
মরাঁলীর পক্ষে চঞ্ু রাখি? 
আখি মুদে চলেছে মরাল। 


কাব্য-মঞ্ুষ! 


তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে 
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর, 
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি" 
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির । 


চলিয়াছে চার্বাক কিশোর, 
ভ্রকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর, 
শিশিরের পল্মকলিসম 
রুদ্ধ প্রাণে ছন্ নিরন্তর । . 


“কে বলে বিধাতা আছে, হায়, 
কে বলে সে জগতের পিতা, 
পিতা কবে সন্ভানে কীদায়,_ 
ক্ষুধায় কদিলে দেয় তিতা! 


“পিতা যদ সর্বশক্তিমান 
পুত্র কেন তাপের অধীন ? 
পিতা যদি দয়ার নিধান 

পুত্র কেন কাদে চিরদিন 1 


“বালকের অ-খল হৃদয়ে 

আমিও ক'রেছি আরাধন, 

গ্রুব কি প্রহলাদ বু'ঝ কভু 

জানে নাই ভকতি তেমন ! 
“ফল তার 1--পদে পদে বাধ! 
আজনম+-_ বুঝি আমরণ ! 
মরণের পরে কিবা আর ? 


নাহি-_-নাহি- নাহি কোন জন।৮ 


১ 


১৬, 


৩, 


২৪ 


৮৬ 


১ 





সতে)জনাথ দত 


অকস্মা চাহিল চার্ববাক-- 
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি, 
'রশ্মি-রসে ডুবুস্ডুবু বন, 
আবিভূত। বনে বনদেবী ! 


- .. মঞ্ুভাষা, রূপে বনদেবী, 
শিরে ধরি” পাষাণ-কলস, 


আসে ধীরে আশ্রম-বাহিরে, 
গতি ধীর-মন্থর, অলস | 


পর্ণরাশি-মর্নর-মঞ্জীর 
“পদতলে মরিছে গুঞ্জরি?। 
অধতনে কুন্তলে বন্ধলে 
"লগ্ন তার নীবাঁর-মঞ্জরী ৷ 


লতিকার তন্ত্র সে অলক, 
মঙ্গল প্রদীপ আখি তার, 
পরিপুর সংযত পুলকে 
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার । 


'ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক, 
'অধরেতে স্থপ্ত অভিমান ; 
বাঁুলত। চন্দনের শাখা, 
বর্ণ তার চত্দ্রিকা সমান। 


'চাহিয়। সহস। বাল। ডাকিল চার্বাকে-_ 


“ওগো! শোনে! ! শোনো ! 
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক, 


আছে কি এখনে| ?” 


88 


৪৮ 


্ৎ 


৫৬ 


১৩২ 


মন-ভূলে চেয়েছিল মুখপানে তার 


কাব্য-মঞজুষা 


বিস্ময়ে চার্ববাক, 
নীরব হইল বালা; কি দিবে উত্তর ? 
বিষম বিপাক ! ৬৯ 


কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন _- 
«সুন্দর হরিণ, 
চিত্রিত শরীর তার, সোনার বরণ ;-- 
যেয়ো! একদিন !” ৬৪ 


“আজ যাবে &৮- মুখ চেয়ে জিজ্ভাসে চার্ববাক 
ভরস| ও ভয়ে, 

মণ্তরভাষা কহে, “না, না, আজ 1-_আঁজ থাক্‌ !” 
_-আধেক বিস্ময়ে ! ৬৮ 


সহস] সংবরি' আপনার, 

কহে বাল] চাহি মুখপানে 

“শুনিনু মা-হারা মুগ-শিশু, 

মৃত মৃগী কিরাতের বাগে; ' ৭ 
ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়,_ 

শিশু সে যে মা-হারা হুরিণ - 

পড় তুমি”__অবসর না থাকে তোমার, 

বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন . ৭৬ 


বল, আমি ম! হ'ব তাহার !” 

“তাই হোক্‌” কহিল চার্ববাক 

“আমার স্সেহের ধনে তব স্েহ-ধার 

দিয়ো তুমি।” কহি' যুব! হইল নির্বাক! ৮ 


সতোন্্রনাথ দত্ত 


কৌতুঁকে চাহিয়! মুখপাঁনে 
মঞ্জুভাষ! মঞ্জুলীলাভরে 

চলে গেল মরাল-গমনে . 
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে ! 


আশার বাতাসে, করি ভর 
ফিরে এল চার্ধাক কুটারে, 
ভাঁষাহীন আশার আবেশে 
স্থখভরে চুমে মৃগটিরে | 


“এ আনন্দ কে দিলে আমায় ?- 
আশা-স্থথে মন পরিপূর ! 

এত দিন চিনি নি তোমায়; 
আজ বটে দয়ার ঠাঁকুর 1” 


৮৪ 


নখ 


রাত্রি এল ; শধ্যাতলে জাগিয় চার্ববাক, 


আঁশা-ম্বখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ; 
নিণুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা, 
আনন্দ-মুত্তিতে হিয়। পুর্ণ আজি তার | 


৯৬ 


--সত্যেন্্রনাথ দত্ত 


| ৫৩। 


পদ্ঘার গ্রাতি 


বিস্ময়ে বিহবল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ 
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে, তুমি নিজ পথ 


আর্ষ্যের নৈবেছ্য,.বলিঃ তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী! 


অনাহৃত _-অনার্য্ের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি ! 


১০৪. +কাব্য- মঞ্জু 
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সেই হ'তে আছ তুমি সমস্তার মত লোকমাবে, ৫ 
ব্যাপৃত সহত্র- ভুজ বিপর্যয় প্রলয়ের কাজে ! | 
দত্ত যবে মৃত্তি ধরি, স্তম্ভ ও গুদ্বজে দিনরাত 

অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাঁত ! 


তার প্রতি কোনো দিন; সিন্ধুসখী ! হে সাম্যবাদিনী , 
মুর্খে বলে কীত্তিনাশা, হে কোপনা ! কল্লোলনাদিনী! ১০ 
ধনী-দীনে একাঁসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে, 

সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে ; 


না জানে স্ুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে, 

ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে ; 

নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই ! ১৫ 

অয়ি স্বাতন্ত্র্ের ধারা ! অগ্নি পল্প! ! অয়ি বিপ্লাবিনী ! 
»সগ)ন্্রনাথ দত্ত 


|| ৫৪ || 
বর ভিক্ষা 
(জাপানী কৰিত। ) 


চিন্তহারিণী জাপানী বালিকা 
ওহারু তাহার নাম, 
বুকে তার চেরী ফুলের সবক 
রক্তিম অভিরাম ! ৪ 
জানু পাতি' বাল! পতি-বর মাগে 
প্রজাপতি-মন্দিরে ; 
থরে থরে ফুটে চন্দরমঙ্লি 
ওহারুর তনু ঘিরে । ৮ 


চে ১০১১১১১১১ 


সত্যেন্দ্রনাথ দত 


দাও মোরে হেন বর, 
গোপন সান্ুর মন্ধমরসম 
যার কণ্টের স্বর: 


সেই সানুদেশে চুপে চুপে পশে 
বাসন্তী চাদ একা !” 

ওহাঁরুর বুকে চারু চেরী-ফুল, 
চন্দ্রমল্লি লেখ! ! 


“দাও হেন স্বামী যে আমার পানে 
চাহিবে সহজ হাখে,_ 
যে-চোখে শ্যামল প্রান্তর চায় 
উষার অরুণ মুখে ! 


ভালবাস! যাঁর কানন উদার-- 
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা” 
ওহারুর বুকে চন্দ্রমন্লি 
মুখে চেরী-ফুদ আক! 


“দাও হেন বর, হাসে ভাঁষে যার 
প্রাণে সান্ত্বনা আসে, 

কাব্য-ভূবনে জোছনার মত 
রহিবে যে পাশে পাশে, 


_ক্নেহ হবে যার মধুর উদার 


নিদাঘের শ্যাম-ছায়া 


ন্দ্রমলি ওহারুর প্রাণে, 


চেরী-চারু তার কায়!। 


১৭২ 


১৬ 


ও 


২৪ 


২৮ 


৩২ 


কাব্য-মঞ্ষা 
“দাও হেন পতি, যাহার মুরতি 
হার্দে অহরহ রয়, 


জনমের আগে সাথী যে ছিল.গো, 
মরণে যে পর নয়,_- ৩৬ 


জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে 
হারায়ে ফেলেছি যায় !” 
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি | 
চেরী-ফুল মুরছায়। ৪০ 


“দাও সে যুবকে আছে যার বুকে 
অঙ্কিত মোর নাম, 
যদিও বলিতে পারিনে এখন 
কবে তাহ লিখিলাম | ৪8. 


কোন্‌ সে জনমে ; কোন সে ভুবনে, 
কোন্‌ বিস্মৃত যুগে 1” 
চেরী-ফুল সনে চন্দ্রমল্লি 


জাগে ওহারুর বুকে ! ৪৮ 
-স-সত্জ্রনাথ দত 
|| ৫৫ || 
চি, 
ভাতিন্র যুক্তি 
শুভ ফাল্গুন দেখা হ'ল মোর 
এক কৃষকের সাথে, 


পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফসল 
হঁকাটি লইয়। হাতে ! ৪ 


কুমুদরঞ্জন মল্লিক 
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দেখিয়া! আমারে নোয়াইয়া মাথা 
কহিল, ঠাকুর, শোনে।_ 
তুমি পণ্ডিত, আমি ত মূর্খ 
জান নাই মোর কোনে । 


পাঁড়ায় আজকে তর্ক হয়েছে 

ূ একটা বিষয় নিয়ে, 

এই দুনিয়ার মালিক ঘে জন-__ 
পুরুষ বটে, কি মেয়ে? 


ধন্মরাজের দেয়াসী মহেশ 

বলিয়াছে জট! নাড়ি'_ 
ধরার কর্তা 'জগদীশ্বর 

হইতে পারে কি নারী ? 


আমি ত"” অবাক ! প্রসব করেছে 
এই যে বিপুল ধর! 

শ্যাম! মা আমার, এ কথা জাঁনে নাঁ_ 
মাথায় গোবর ভরা ! 


জগত-জননী মা না হ'ত যদি 
দোপাটি পেত কি ফোঁটা? 
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী তাঁর-_ 
কদলা গরদ গোটা ? 


শিখ! কোথা পেত ময়ুরকণ্ঠী ; 
রেশমী পোষাক টিয়া ? 
বটি কোথা পে'ত ছোট বুলবুলি 
বাঁধা লাল-ফিতা দিয়া ! 





১২ 


১৬ 


৬ 


৪ 


ষ্ট 


কাব্য-মঞ্জুষা 


ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে, 
পারে সে সোহাগ নিতে-_ 
টিপ, কাঁজলেতে সাজাইতে পারে, 
_ দেখিনি ত' হেন পিতে ! 


সুমুখেতে দেখ দুষ্ট, বোল্তা 
সোনালী ঘুন্সী-পর৷ 

বকের কামিজ কিবা ইস্তিরি, 
যায় না ময়ল! করা! 


'ভোবার যে পানা-_তাহারও পোষাক, 

তাহাতেও ফুল-কাটা; 
ওর-ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই-_ 

ওই যে খেঙ্জুর-কীটা ! 

ভূঁতলে গগনে গিরি নদী বনে 

দেখুক চাহিয়া কেহ__ 
চারিদিক দিয়! গড়ায়ে পড়িছে 

মায়ের গভীর স্নেহ ! 


তুমিই, ঠাকুর, কর মীমাংসা 
বলিল সে হাসিমুখে ; 

আমি তার সেই কর্কশ কর 
টাঁনিয়। নিলাম বুকে ! 


বলিলাম, জেনো- ধশ্মক্ষেত্র 
এই সে তোমার মাঠ, 
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ 
বুকের চণ্তীপাঠ ! 


৩২ 


৪৩ 


৪৮ 


৫ 


--কুমুদরঞজন মঙ্জিক 


কুমুদরঞ্জন মলিক 


(১) 

হয়ত আমার এ পথে আর 

হবেনাক আসা, 
 দ্ুধারে যাই রোপণ ক'রে 

বুকের ভালবাসা । 

ধুলার এ পথ যাই ভিজায়ে, 
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে, 

অমল ক'রে যাই রেখে যাই 
ক্ষণিক কীদাঁ-হাস! 


(২) 
সরায়ে দিই পথের কাটা 
ছড়ায়ে যাই ফুল, 
নিকায়ে যাই ন্মেহের বেদী 
ছাঁয়া-তরুর মূল । 
মমতা মোর পথের কীটও 
পায় যেন হায় পায় যেন গো, 
বন-বিহগের কণ্টে আমার 
অমর হউক ভাষ|। 


(৩) 
উত্ত্ি-বিহীন সম্বল-হীন 
দুঃখী অকপট, 
শক্তি নাহি গড়তে দেউল 
সাম্তনারি মঠ! 


১৪৪. 


১৫ 


ন্‌ ৩, 
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দরদী এই দিনের হিয়া 
নিঝরে থাক প্রণয় দিয়া, 
হয়ত' কোনে তৃষিতেরি 
মিটতে পারে তৃষ|। 


(৪) 
জানিনে এ মানব-জনম ২৫ 
আবার পাব কিন।; 
নিরুদদেশের যাত্রী রাখি 
প্রণয়-রাখীর চিন । 
অনুভূতির ছিন্ন সূত্র, 
যাই রেখে যাঁই যত্রতত্র, ৩০ 
পারবে না যা করতে পরশ 
কালের কম্মনাশ! ৷ 


(৫) 


হয়ত' কারো হরবে ক্ষুধ! 


আমার স্তরুর ফল, 
সিগ্ধ কারো করবে দেহ ৩৫ 
অশ্রুদীঘির জল: 
ঝর! ফুলের গন্ধে ওরে 
হয়ত' কেহ স্মরবে মোরে, 
ভাবুক পথ্ধিক বলবে হেসে-_ 
লোকটা ছিল খাস । ৪০ 
-__ কুমুদরঞন মল্লিক 


যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১১১ 


1 ৫৭1, 
বাক্তিস্তাতি 


তপন-তপ্ত, চির অতৃপ্ত, অনন্তরূপ বন্ধি ! 
শিব-ললা টিকা, প্রলয়াত্মিক?, তুমি দীপ-শিখা তন্বী । 
রক্তবসন, ভন্ম-আঁজন, বিশ্বশাসন জ্যোতি, 
কান্ত-ভয়খল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি! ৪ 
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা, 
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধর মরীচিকা। 
নিখিল বিশ্বে খুজে ফিরি” তোমা যত পতঙ্গ সবে, 
হে বৈশ্বানর, অবনিশ্বর, ভস্মে শান্তি লভে । ৮ 
বিদ্যুতে তব ইঙ্গিত ঝলে. বজে জাগিছে বাণী, 
মানব-চিত্তে, আণব-নৃত্যে তোমারি সে টানাটানি । 
বুকে বুকে আর জঠরে জঠরে তোমারি কঠোর দাহ, 
প্রাণ হ'তে প্রাণে প্রণয়-তন্ত্রী, তোমারি সে পরিবাহ। ১২ 
জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে উঠ দাবানলে । 
ধুক্ধুক্‌ এই হৃদিমূলে তব ধিকি-ধিকি কৌতুক, 
সাগর ডুবে”ও দগ্ধগিরির সমান দৃহিছে বুক ! 
শনির আখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়ত হানিছে শ্লেষ ; ১৬ 
অনাবৃষ্টিতে শুষিয়! জ্যৈষ্টে, ভাত্রে ডুবাও দেশ । 
দুর্দিনে তোম। সাধিয়। জ্বালা ই স্থৃদিনের সঞ্চয়ে 
সব জন্থল ভস্ম করিয়া উঠ যে দীপ্ত হ'য়ে ! 
আজ ভাবিতেছি তাই-- . ২০ 
সকল জবালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই! 
মিলন বিরহ, ভাব ও অভাব- যোগবিয়োগের কাঁজ-_ 
থেমে গিয়ে যবে এবিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ, 
বিভূতিভূষণ শঙ্কর এক। রহিবেন যেই কালে, 
তখনে। কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাহারি ভালে ? 
হে জর্ববভূক, এ দীন শমীর লক্ষ প্রণাম লহ, ঃ 
কঠিন শীতল অন্তর তার আশীধ-দাহনে দহ।' 


_-যতীন্দ্রনাথ সেনগগ্ত 


১১২ 


কাবা-মঞ্জ্য। 


|| ৫৮ || 
. হাটে 


(১) 
হটে হাটে আমি ঘুরে' যে বেড়াই- 
সে নহে করিতে হাট; 
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি 
কত যে কীদিছে মাঠ! 
কত যে মাঠের আচলের ধনে ৫ 
ভরা এ হাটের ডালা, 
কত থে মাঠের ছিন্ন কুস্থমে 
হাটের গলার মাল; 


|| ২ || 
আড়তে আড়তে বেড়াতে বেড়াতে 
বাতাসে অকস্মাৎ ১৪ 
মনের খাতায় উলটিয়া যায় 
মাঠের শ্যামল পাত। 
আখি মুদে' দেখিহু-মাথাঁর ভিতর 
ঘনণায় শাওন-ঘোর, 
নৃতন ধানের ঢেউ ছুলে যায় ১৫. 
বুকের শোণিতে মোর | 


'আধি মেলে" দেখি-_চতুর কয়াল 


মৃপিয় চলেছে মাল, 
সৃন্মম হিসাব, লোকসান লাভ-_ 
কত ধানে কত চাল! প্র ২৬. 
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তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে, 
তবে যাবে ঠিক জানা, 
সষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিক্বা 
বাধিল কেমন দান]। 
কত না মাঠের কীচা শ্যামলতা ২৫ 
পাণুর হ'ল পেকে? 
মাঠের মূল্য চুকাইয়ে দিয়ে 
হাট নিল তারে ডেকে ! 
(৩) 
সবজী-বাজারে আসিয়া! দেখি যে_ 
পড়িয়া হাটের ফাদে ৩৪ 
ফলে-ফুলে-পাতে শীতের প্রভাতে 
মাঠের শিশির কীাদে। 
সোটা-কীধা-বাঁধা লোটে লাউ-ডগা, 
মোলাম্‌ পালম্‌ আটি, 
মুচ্ছিত চিতে চাহে কি স্মরিতে ৩৫ 
মাঠের কোমল মাটি 
সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্তী কি 
স্মরিছে রে বার্তাকু ? 
কচি বুক হাটে স্থলভ করিতে 
ফলে ফাল। দিল চাকু! . ০ 
মাটির বক্ষ খুড়ে” খুঁড়ে" তোলা 
কত মূল, কত কন্দ,__ 
ধুয়ে' মুছে ডালি ভ'রেছে রে, তবু 
র'য়েছে মাটির গন্ধ 
টাটুক। ফলের মট্কিয়ে বৌটা ৪৫ 
দেখে লয় নির্য্যাস+_ 
গন্ধে তাহার ভেসে ভেসে আসে 


মাঠের দীর্ঘশ্বাস। 
ক-_৮ 
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হায়ার হারায়ে গেরুয়! মাঠ কি 
বিবাগিনী হ'ল, ভাই ? 
কচি-বয়সেই ছাচি-কুমড়োকে 
ছু" হাতে মাখাল ছাই । 
(8) 
হাটের মধ্যে নিরর৫থ আমি-_ 
এলোমেলো! মোর হাটা, 
বামে মাথা ঠকে” চলিতে সমুখে 
চোখে পড়ে মেছোহাটা | 
মেছোহাটে ঢুকে জনারণ্যের 
নির্জনতার মাঝ, 
গোপনচিত্তে কার নিমিত্তে 
গভীর বেদনা বাজে ? 
কোন্‌ খাল-বিল নদী-নিবাসের 
কি সজল-স্যৃতি-ঘায় 
ডাঙার প্রবাসে কাতর কাতল্‌ 
থেকে থেকে খাবি খায় । 
কোন্‌ সে নিতল শীতল পন্কে 
ছিল পাঁকাঁলের বাস ? 


. ডালার কই যে ঘেমে উঠে ওই, 


এখনো পৌঁষে কি-আঁশা ? 
খেলিয় বেড়া'তে জলের দুলাল, 

ঢেউয়ের অ চলে ঢাকা, 
সন্ধ্যার মুখে গল্মার বুকে 

জালে জড়াইল পাখা । 
এখনে! যে দেহ রূপোর পাত, রে, 

হীরের টুকরো! আঁখি,_- 


মরণের শীত করে নিবারণ 
বরফের কীথা ঢাকি?। 
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৫০. 


৫৫ 


৬০. 


৬? 


৭০ 


৭৫ 
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মেছোহাটে ঢুকে' জন-কল্লোলে 
জল-কল্লোলই শুনি, 

নির্জন তটে চেয়ে নিরুপায় 
শুধু হায় ঢেউ গুণি! ৮৬ 

মাঠের বেদন জলের কীদন 
হাটে যে মিলিল,__তাই 

হাঁটে হাটে যে আমি ঘুরে" মরি বৃথা, 
হাট করিনে রে ভাই 


-ষতীন্দ্রনাথ সেনগগু 


11 ৫০ 7, 


শিউলির ছিয়ে 


বিয্লের ফুলটি, ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার, 

সবাই তারে ফেলবে চিনে'__-শিউলি যে নাম তার। 

ডাল্টি কিছু উচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে”__ 

স্বভাবটি তীর কুক্ষ যেমন, গরীব সবার চেয়ে,__ ৪ 
বেল-মালতী, জু ইচামেলী--এরা সমান ঘর, 

কাজেই এদের-- যেমনটি চাও, জুটবে তেমন বর ; 

শিউলি থাকে একটি টের়ে গন্ধটুকুন ঢেকে, 

শ্বেত-করবী দেখত তারে পাতার আড়াল থেকে । ৮ 
প্রজাপতি-_-ঘটক তিনি-_-করেন বাওয়া-আসা, 

বলেন, “বিয়ের বয়স হ'ল, রূপে-গুণে খাসা, 

পাল্টি-ঘরের একটি যে বর-_পাড়ায় থাকে সে, 

বল? যদি, দিন করি এই মাসের একুশে | ১২ 
বাপ তো৷ তোমার রাজিই আছে-_সেয়ান! তুমি, তাই 

গায়ে হলুদ' দেওয়ার পরেও মতংটি নেওয়] চাই !” 

শিউলি বলে, “তাই যদি হয়, ঘটক তুমি বাও, 

আমি যে শ্বয়ম্থরা-_-পাঁড়ায় বলে দাও !” ১৬ 
শুনে সবাই ছি ছি করে--“এমন দেখান ! 


১১৬ 
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কুলীন বলে' লজ্জীসরম একটু রাখে নি !” 

সন্ধ্যেবেলায় ফুলবাবুর1 বললে মীটিউ, করে'__ 
শিউলির] সব হ'লেন তবে আজ থেকে “এক ঘরে? । 
হয়েছে যার গায়ে হলুদ--বর যদি ন! জোটে, 

জব্দ হবেন বাঁপ-বেটিতে, থাক্‌বে না জাত মোটে ! 
শিউলি বলে, “ভয় কি বাবা! ভাবন। কিসের শুনি ? 
ভোর ন| হতেই বিদেয় হব'_ন| হয় ত' এখখুনি !” 


রং সর ৫ 
দখিণ-হাঁওয়া বললে তারে, “উড়িয়ে নে যাই চল্‌-_ 
গোলাপী-রং পরার দেশে ঢাল.বি পরিমল । 
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বলে 
গাথবে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে । 
শুকতারাটি ঘুমায় যখন রাত্রিজাগার পর, 
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুলবি মনোহর । 
আল্গ1 তোমার বৌটার বাঁধন খুলব নাকি, সই !” 
শিউলি বলে, “কেমন করে" আকাশ কুমহ্ুম হই !” 
জ্যোত্সস! এল জরীর চাদর ধূলোয় লুটিয়ে, 
বকুল-চাপা হান.হাঁন।র গম্ক ছুটিয়ে ; 
সাদামেঘের টোপর মাথায়, জর্দা চেলীর পাড়ে 
চওড়া কালে। ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে! 
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো, 


বললে, “তোমার নেই পাউডার ?-- দেখায় সে কি ভালো রা 


রূপের শ্পন দেখবে যদি বন্ধ কর আখি,_ 
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি' 
নিশুত. রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের, 


' কুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের। 


আকাশ থেকে আসবে নেমে পরী-কুটু্বিনী 
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“বনে ব'সেই পারাবে হ'তে স্বপন-বিহঙ্জিনী 1৮ 
একটি কথ। কয়ন। দেখে' জ্যোতস্বা গেল ফিরে, 


শিউলি ভাবে _“চাইনে স্বপন, ভুলতে ধরণীরে |” 
আধার যখন আবছা হ'ল পুব-আকাশের পানে, 
পাখীর ন'বশড উঠ ল বেজে ঘুমেরি মাঝখানে,__ 
শিউলি শুনে শিউরি ওঠে, বুকের তলায় তাঁর 
কিসের যেন স্থখটি জাগে__গাঁয় কি চমত্কার ! 
গাইছে-_-“ওগে| ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ, 
কোন্‌ জনারে সকল শোভ। করবে সমর্পণ | 

ধুলোর উপর কে পেতেছে বুকৈর আসনথখানি ! 
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি ! 
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে__ 
দেবতাকে দেয় শষটি যে তার, পুণ্য-আশিস্ যে সে! 
মেঘের মতন, শুন্য-পথের নয় সে উদাসী, 

চপল হাঁওয়'র ইয়ার সে নয়, গন্গ-বিলাসী। 

রূপটি ষে তার প্রাণের আরাম, দুর্ববাদলশ্যাম__ 

. জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম।” 
[শিউলি বলে, “থাম না তোরা, ছুটি পায়ে পড়ি, 

এখ খুনি সব উঠবে জেগে, বল্বে - গলায় দড়ি' ! 
সইতে আমি পারব না সে- তবু, দোয়েল ভাই, 
কুলীন হয়ে”ও কেমন করে" এমন ঘরে যাই ! 

বুঝছি প্রাণে_ মন টেনেছে ধুলোমাটির পানে, 
দখিন-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাকৰ না এইখানে ! 
ঝিঝি র ডাকে শুনেছিলাম করুণ কাদন তার__ 
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার। 

তাই ত' আমি মনে মনেই হ'লাম স্বয়ন্বর, 

এক নিমিষেই আপন হ'ল- ছিল যে-জন পর! 

তবু আমার এম্নি কপাল !-_দেখতে না পাই তাকে, 
জোচ্ছন। আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে! * 
বল্ন! তোরা ভোর হ'ল কি? মিহিন কুয়াসায় 
ছাঁদূনা-তল। দেয় কি ঢেকে ওড়নাখাঁনি প্রায়? 
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সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্‌ কলস্র, 
এ এই চোখের শিশির ঝারুক তাহার 'পর।” 


সকাল! বেলায় ঘুমটি জে সবাই দেখে আজি' -- 
সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি ! 
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॥ ৬, ॥ 
আকিঞ্র 

দুঃখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়, 
শিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে _ 

যেখানে আনন্দ-গান, উৎসবের কলতান 
সারাদিন ন। পশে শ্রবণে ! 

যেথ! নিত্য নাহি হেরি, সতত আমারে ঘেরি' 
উল্লাসের চল-নৃত্য চলে ; 

যেখানে সম্তোগ-হথখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ 
ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে। 

যেখানে ফোটেন। ফুল, সবক বিহন্গকুল 
গাহে না এমন মধু-গান, 


চাদের আদর পেয়ে সোহাঁগে গিরির মেয়ে 


নাচিয়া তুলে না কলতান 

স্থথ যদি দিতে হয়, দাঁও তবে, দরাময়, 
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে-__ 

যেখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন 
আর্তনাদ হায় পথে পথে! 

সেখা যেন চার্িধারে » গৃহগুলি হাহাঁকারে 
উল্লাসের ধিক্কার না! হানে ; 


যেন কাঙালিনী মেয়ে প্রীরে নাহি রয় চেয়ে 
আমাদের উত্সব পানে । 
হ'য়ে তরু-বুকহারা মুকুলিত লিকার 


সেথা যেন ভূমে ন] লুটায়। 


ফুল যেন নাহি ঝরে, , নদী যেন নাহি মরে, 


ধতুরাজ পাখা না গুটায় | 
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কালিদাস বায় 


॥৬১ ॥ 
বাক্ষালীর সাথ 


'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে 

তরী হ'তে অবতরি, চলিলেন মহেশ্বরী 
ভবানন্দ ভবনের পানে, 

নৌকা বাঁধি” বটতলে ঈশ্বরী পাঁটনী চলে 
পিছে পিছে সজল নয়ানে । 

ূরধ্য ব্িয়াছে পাটে, লোৌক নাহি চলে বাটে, 
দুর গ্রামে বেজে ওঠে শাখ, 

দিনের আলোক, বাে উড়ায়ে পাখার ঘায়ে, 
উড়ে যায় বলাকাঁর ঝাঁক। 

“নৌকা ফেলি' কেন মিছে আসিস্‌ রে.পিছে পিছে ?” 
জননী ফিরিয়! ক'ন ডেকে-_ 


“তোর তরী হ'তে নামি! পারের কড়ি ত' আমি : 


এসেছি সৌঁউতি 'পরে রেখে |” 

জীশ্বরী পাটনী কয়, “দাও মাগে। পরিচয়, 
তুমি ত' সামান্য মেয়ে নও,_ 

'হেরি' কার শ্রীচরণ ধন্য হলে। এ জীবন, 
জানিতে বাসন।- কও) কও |” 

দেবী কহিলেন হাঁসি, “গাঙিনী-তীরেই আজি, 
দিয়াছি ত' নিজ পরিচয়, 


বিশেষণে সবিশেষ বুঝায়ে বলেছি বেশ, 
যাতে তোর দূর হলে] ভয়? 

পাটনী কহিল, “তাতে বুঝেছি স্বামীর সাঁথে 
কলহ করিয়া অভিমখুনে, 

তুমি কুলীনের মেয়ে সতীনের দাগ! পেয়ে 
চলেছ মা আশ্রয়-সম্ধানে | 

বলনি ত' আর কিছু, চলিয়াছি পিছু পিছুঃ 


কে ম! তুমি, জানিবারে চাই,  * 
সাধন-ভজনহীন আমি এ পাটনী দীন, 
নিজ ভাগ্যে প্রত্যয় না পাই।” 
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হাসিয়া জননী ক'ন, “ডাকে মোরে ত্রিভূবন 
জননী বলিয়া, শোন্‌ তবে, 

তুষ্ট আমি তোর "পর যাহ! ইচ্ছা মাগ বর, 
যা চাহিবি তাই তোর হবে ।” 

পাটনী চিনিয়া মায় অলক্ত-রঞ্জিত পায় 
প্রণমি কহিল জোড়হাঁতে, 

“যদি কৃপা হলো হেন, আমার সন্তান যেন 
চিরদিন থাকে দুধে-ভাঁতে ।৮ 

বক্র শীর্ণ আলি-পথ চলিয়াছে সর্পবণ, 
ছুই পাশে শ্যাম ধান্ত-ভার, 

দীড়াইয়া তার মাঝে দেবী অন্নপূর্ণা রাজে, 
নেয়ে পড়ি' পদতলে তার। 

দেবী কহিলেম, “নেয়ে, এমন স্থযোগ পেয়ে 
এই শুধু করিলি প্রীর্থন! ! 

এ-ত অতি তুচ্ছ কথা, এরি তরে কাতরতা ? 
আর কিছু নাহি কি কামনা? 

মুক্তি চাস্‌? মোক্ষ চাস্‌? চাঁস্‌, চির-্বর্গবাস ১ 
শত পুত্র চাঁস্‌ যদি পাবি; 

প্রমায়ু বব-শত, রাজ্য ধনরত্ব যত, 
কিবা চাস্‌-_বল্‌, পুন ভাবি ।» 

জোড়হাঁতে নেয়ে কয়, “মরিতে করি ন। ভয়, 
মোক্ষ, মুক্তি 1 কাজ নাই তা'তে। 

রাজ্যধন নেব কেন ? আমার সন্তান যেন 
চিরদিন থাকে দুধে-ভীীতে |” 

অন্নপূর্ণা কন, “নেয়ে, সোনা ফেলে এলি ধেয়ে, 


যে সোন। এসেছি নায়ে রাখি, 


সে সোন! সামান্য নয়, যাবে তা'তে দৈম্য-ভয়-- 


নেয়ে কয় ছলছল অাখ-_ 

“সোনা নিয়ে কি মা হবে? জমিদার কেড়ে লবে, 
লুটে লবে চোরে বা ভাকাতে । 

বর দাও মোরে হেন, আমার লস্তান যেন 
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে 1৮ 
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অন্নদা তথাস্ত.বলি' অদৃশ্য হ'লেন ছলি'_ 
নেয়ে চায় অবাক নয়ানে, 
স্বপ্রভঙ্গে চলে ধেয়ে, হৃষ্টচিন্তে বর পেষে, 
আপনার কুটিরের পানে । ৬৪ 
"কা'লদাস বার, 
॥৬২॥ 
বাঞ্ল। অ। 


আমার শ্যামল-বরণ বাঙল। মায়ের 
রূপ দেখে যা আয়রে আয় ! 
গিরি দরী বনে হাঁটে প্রান্তরে রূপ ছাঁপিকে যায় ॥ 
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে) ৪ 
দেখে যা মোর কালো মাকে, 
ধুলি-রাঙ। পথের বাঁকে 
বৈরাগিণী বীণ বাজায় ॥ 
'ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি, ৮ 
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাঁদা খড় মাটি। 
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণার সে বারি ছিটায় ॥ 
কাঁজলা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখ! তাঁর পদ্ম মুখ, 
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে ল'য়ে বাঘ ভালুক, ১৯ 
বাড়ের আাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায়॥ 
নদীর শোতে পাথর-নুড়ির কীকণ-চুড়ি বাজছে যে তাঁর; 
দাড়ায় সাঝের অলিন্দে সে টাপংটি পরে সন্ধ্যাতারাঁর ; 
উষার গাঙ্গে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর-বলায় ॥ ১৬ 
হরি শস্তে লুটায় অচল, ঝিল্লীতে তার নুপুর বাজে ; 
ভাটির শোতে গায় ভাটিয়াল ; গায় সে বাউল মাঠের মাঝে, 
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেদে কতু বুক ভাসায়। 
- কাঁজী নজরুল ইসলাম 


১২২ কাব্য-মঞ্জ্ষ! 


॥ ৬৩ ॥ 
“শাত-ইল আরব” 


শাতিল আরব ! শাতিল-আরব !! পৃত যুগে যুগে তোমার তীর, 
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর । 
যুঝেছে, এখানে তুর্ক-সেনানী, 
মুনানী, মেস্বী, আর্বী কেনানী ;-- 
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈন্দের চা্গা শির । ৫ 
নাল।-শির, 
শম্শের হাতে, আশু-আ'থে হেথা মুক্তি দেখেছি বীর-নারীর ! 
শাতিল-অরব। শাতিল'আরব !| পুত যুগে যুগে তোঁমার তীর । 
কৃত আমারা'র রক্তে ভরিয়া 
'দজলা এনেছে লোহুর দরিয়া ; 
উগারি+ সে খুন তোমাতে দজ লা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র, ১০ 
. ত্রস্তানীর 
গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাঁত-“শাস্তি দিয়েছি গোঁস্তাথীর 1” 
দজলা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল |! “[ৃত যুগে যুগে তোমার তীর। 
বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা ১৫ 
ইরাক আজমে করেছ ধন্যা! ;-- 
বার-প্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্য মরিয়া মরণ মর্্ঘমীর | 
মর্দ বীর. 
সাহারায় এর! ধুঁকে* মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির | 
শাভিল আরব ! শাতিল আরব !! পুত যুগে যুগে তোমার তীর | ২০ 
দুশ অন-লোনু ঈর্ষায় নীল 
তবে তরঙ্গে করে বিল্-মিল্‌, 
বাঁকে বাকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণগুারীর ! 
ৃ জিন্দা বীর-_ 


'জ্বলফিকার' আর “হায়দারী' হাক হেথা আজো 
হজরত, আলির-- ১৫ 


কাজী নজরুল ইমলাম ১২৩ 


শাতিল-আরব ! শাতিল-আরব !! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর । 
ললাটে তোমার ভাম্বর টাক। 
বস্রা-গুলের বন্কিতে লিখা 
এ বে বসোরার খুন-খারাবা গে! রক্ত-গোলাব-মপ্রীর ! 
খঞ্জবীর ! ৩৬ 
খঞ্জরে ঝরে খড্জুর-সম হেথা লাখে। দেশ-ভক্ত-শির ! 
শাতিল-আরব | শাতিল-আরব !! পুত যুগে যুগে তোমারি তীর । 


ইরাক বাহিনী ! এ যে গো কাহিনী 
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী 
তোমারও দুঃখে “জননী আমার !” বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর? ৩৫ 
রক্ত-ক্ষীর-_ 
পরাধান।! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোট। ভক্ত"বীর, 
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায় !! এ অভাগ। আক নোয়াম্ম শির । 
_ কাজি নজরুল ইসলাম 


॥৬৪ ॥ 
দাত্রিজ7 


হে দারিপ্র্য, তুমি ননোরে করেছ মহ্‌ :, 

তুমি মোরে দাঁনিয়াছ শ্রীষ্টের অম্মীন 

কণ্টক মুকুট শোভা ! দিয়াছ তাপস, 

অসঙ্কোচ প্রকাশের ছ্রন্ত সাহস। ৪ 
দুঃসহ দহনে তব হে দর্গী তাপস, 

অল্লান ম্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস, 

অকালে শুকালে মোর বূপ-রস-প্রাণ__ 

শীর্ণ করপুট ভরি" সুন্দরের দান । ৮ 


কাব্য-মগ্্রযা 


যতবার নিতে যাই - হে বুভূক্ষু, তুমি 

অগ্রে আসি' কর পান। শুন্য মরুভূমি 
হেরি মম কল্পলোক ! তরল গরল 

কণ্ে ঢালি' তুমি বল, “অমতে কি ফল ?” 


“ভাল! নাই, নেশ! নাই, নাই উন্মাদনা. 
রে হূর্ববল ! অমরার অমৃত-সাধন] 
এ দুঃখের পৃথিবী তোর ব্রত নহে! 
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে। 


কাটা কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা, 
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা !” 
মৃত্যু-পথ যাত্রিদল তোমার ইঙ্গিতে 
গলায় পরিছে ফাঁস হাসিতে হাঁসিতে। 


নিত্য অভাবের কুণ্ড জবলাইয়! বুকে 
সাধিতেছ মৃত্য যজ্ঞ পৈশাচিক স্থথে ! 
লক্গনীর কিরীট ধরি” ফেলিতেছ টানি, 
ধুলিতলে রুদ্ধ রোষে করাঘাত হানি? । 


ওরে মোর সর্ববনাশ। দারিদ্র্য অসহ 1 
পুত হ'য়ে জায় হ'ক়েকোদে। অহরহ 
আমার দুয়ার ধরি' | কে বাঁজাবে বাঁশী? 
কোথা পাব আনন্দিত স্বন্দরের হাসি? 
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই, 
ও যেন কীদিছে শুধু- নাই, কিছু নাই। 
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১২ 


১৬. 


৩ 


৪. 


৮ 


কাজী নজরুল ইসলাম 


জলীম উদ্দিন ১২৫ 
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॥ ৬৫ ॥ 
জপাই 
এই গীয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল-_ 
কালে! মুখেই কালে। ভ্রমর ! কিসের র্ডীন ফুল ? 
র্কাচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়; 
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া । ৪ 
জলি লাউয়ের ডগার মত বাহু ছুখান সরু ; ্‌ 
গা'খানি তা'র শাউন মাসের যেমন তমাল তরু; 
বাদল ধোয়৷ মেঘে কে গো মাথিয়ে দেছে তেল, 
বিজলী মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্‌! ৮ 
কচি ধানের তুলতে চার! হয়ত” কোনো চাঁষী 
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকট! তা'র হাসি। 
“কালে চোখের তার! দিয়েই সকল ধর। দেখি, 
কালে! দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি ।, ১২ 
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভূবনময় ; 
চাষীদের ওই কালে ছেলে সব ক'রেছে জয় ! 
সোনায় যে জন সোন। বানার, কিসের গরব তার 1-- 





রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার | ১৬ 
কালোয় যে জন আলো! বানায়, ভূলায় সবার মন, 

তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন 1 

সোন! নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,__ 

কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক। ২০ 


যে কাঁলে। তা'র মাঠেরি ধান, যে কালো তা'র গাও, 

সেই কালোতো৷ সিনান করি উজল তাহার গাও ! 

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী, « 

খেলার দলে তারে নিয়েই সবাই টানাটানি ! ২৪ 
'জারী'র গানে তাহার গল] উঠে সবার আগে, 

*শীল-স্ুন্দী বেত” যেন ও, সকল কাজেই লাগে 
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বুড়োরা ক কয়,_“ছেলে নয়, ও 'পাগল, লোহা ( যেন ! 
রূপাই যেমন বাঁপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন ? ২৮ 
যদিও রূপ নয়কে। রূপাই,__ রূপার চেয়ে দামী 
এক কালেতে ওরই নামে সব গ! হবে নামী !” 
জসীম উদ্দিন 


॥৬৬॥ 
প্রতিদ্ভান 


আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর, 
আপন করিতে কীদিয়া বেড়াই যে মোরে কারছে পর ! 
যে মোরে করিল পথের বিরাগী-_ 
পথে পথে ফিরি আমি তারি লাগি? 
দীঘল রজনী তার তরে জাগি! ঘুম যে হরেছে মোর ; ৫ 
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর ! 
আমার এ কুল ভাঙনগিয়াছে যেব ন্মামি তার কুল বাঁধি, 
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাদি। 
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ, 
আমি দেই তাঁরে বুকভর! গান ; ১০ 
কীটা পেয়ে তারে ফুল করি দাঁন সারাটি জনম-ভর,-- 
আপন করিতে কীদিয়। বেড়াইযে মোরে করেছে পর। 
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি 
রঙীন ফুলের সোহাগ জড়ান ফুল মালঞ্চ ধরি । 
যে যুখে সে কহে [নিঠরিয়া বাণী, ১৫ 
আমি লরে করে তারি মুখখানি, 
কত ঠাই হতে কত কি ষে,আনি' সাজাই নিরন্তর-_ 
আপন টিকিট কীদিয়! বেড়াই ষে মোরে করেছে পর। 
--জসীম উদ্দিন 
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প্রভাতমোহুন বন্দোপাধ্যায় ১২৭. 
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॥ ৬৭ ॥ 
কারায় শরং 


আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে 
শরত্-রবির সোনার আলে! ঝরিছে, 

আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে, 
শিউলিতল! সরস ফুলে ভরিছে। ৪. 

মেঘলা-দিনের ওড়ন! ফেলি' চাইছে ভূবন নয়ন মেলি', 
রাঙামাটি রঙিন আলোয় বাঁচিল ; 

আমার শুধু চোখের কাছে আজকে ক'টা পাঁচিল আছে, 
সোনার আলোয় ভরেছে সেই পীচিল-ও ৷ ৯ 

আশ্বিনে এই নৃতন রোদে মাতল যে মন কোন্‌ আমোদে, 
কৌন্‌ প্রাণে আজ উঠল ষে গান গাহি? রে, 

কেমন ক'রে বুঝাই, পরাতে পেলাম ছ্ু' হাত আঙ্গিনাতে-_ 
মাঠ ভ'রে য| পাওনি তুমি বাহিরে । ১২. 

আজকে আমার সকল দিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে 
শ্যাওলা-ধর] পাঁচিল ধত পুরাণো, 

কেউ বা! কালো, কেউ ব। মেটে, লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে, 
তাই দেখে আজ যায় ন৷ নয়ন ফিরানে৷ ! ১৬ 

এই পাঁচিলে এম্নি 'ভাবে কতই গেছে, কতই যাবে 
শরত-রবি সোনার তুলি বুলায়ে, 

দুরের স্বপন পাখায় মাখি' বস্ল হেথার কতই পাখি, 
বস্বে কতই বন্দী-হৃদয় ভুলায়ে ৷ ২০ 

এই পীঁচিলে কতই রেখায় বাদল-বারির হাতের লেখায় 
কতই ছবি কতই আছে রচনা, 

কচিত কভু হোথা হেথা ' বুঝেছিলাম তাদের কথা, 
তাদের প্রসাদ-_তাদের প্রাণের যাচনা । ২৪. 


১২৮ কাৰা-মঞ্জুষা 
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আঙ্জকে তাদের প্রলাপরাঁশি বক্ষে আমার ঢুকল আসি, 
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া, | 

আর পুজা চায় সবাই যেন, শেওল৷ ভ্বলে পান্না হেন, 
রাইট আজ উঠল দ্বিগুণ রাডিয়া ! ২৮ 

এই উঠানে, এ জেলখানার দেখছি আলে দিব্যি মানায়, 
দুদিন আগে একথা কই ভাবিনি ; 

সকল দিনের দৈন্য নাঁশি' শর এল মধুর হাঁসি” 
সোনার বান আজ এল ভূবনগ্লাবিনী ! ৩০ 


ইটের পরে ইটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে 
এমন করেই মানুষকে ভাই গুকায়ে, 
হঠা আবার সেই কারাতে শরত তারে এম্নি প্রাতে 


দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকায়ে | ৩৬ 
সহসা সেই শুভক্ষণে, সব কিছু হয় মধুর মনে, 
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে, 
কঠিন সে হয় কোমল বড়ো, পুরাণো নয় নৃতনতরো, 
রঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে । ৪৪ 


আশ্বিনে সেই দিন এসেছে, আলোর নদীর কুল ভেসেছে, 
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা ? 
নিখিলে রং ছড়িয়ে যাবে - তোমরা কি তার সবটা পাবে? 


হেথায় আমি একটুও কি পাব না? ' 8৪ 
বাইরে আলো, দু ছেলে মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে__ 
ধরার নয়ন ভরে স্বপন-আবেশে, 
“হেখায় আলো, লক্গনী-মেয়ে করুণ চোখে রয় সে চেয়ে, 
যায় কি পারা খাকতে ভালে না বেসে! ৪৬ 


-্প্রভাতমোহন বন্দেযাপা ধায় 


হুমায়ুন কবীর ১২৯ 
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| ৬৮ | 
জআাকবর 

হে সম্রাট, বসে আছি আজি তব সমাধির পাশে, 

একান্ত বিজন । 
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার ভেদি' ভেসে আসে 

বিহগ-কুজন । ৪ 
নীরব মধ্যান্ৃ-বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভূবন, 

কেহ কোথা নাই ; 
অকন্মাঁৎ মন্মরিল তরুশাখে মন্থর পবন--- 

চমকিয়। চাই। ৮ 
জীবনের গতি হেথ! আসিয়াছে মন্দ হ'য়ে ধীরে, 

নাহিক স্পন্দন ; 
বন্দী হয়ে কেদে ফিরে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে 

স্মৃতির ক্রন্দন ! ১২ 
কত দিবসের ব্যথা, জীবনের আবেগ উত্তাল 

গিয়াছে নিভিয়। 3 
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দীর অন্ধকার-জাল 

উঠে শিহরিয়। ! ১৬ 
তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কি মহ] ম্থপন !-_ 

এ ভারত-ভূমি, 
এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,__- 

বেঁধে দিবে তুমি ! ২০ 
সমাজ-আচার-ভেদ, ধন্মভেদ ভূলে যাবে সবে ; 

রহিবে ম্মরণ-__ 
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন এক সাথে হবে 

জীবন-মরণ ! ২৪ 
হায়! টুটে যায় কঠিন ধরার ধুলা লাগি, 

দেখি আশি মেলি'_ 
ক্রুর সর্পসম হিংস! হিয়া-তলে রহিয়াছে জাগি', 

উঠিছে উদ্বেলি? । ২৮ 


কন 


১৩৩ কাব্য-মণ্ুষা 
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বিদ্বেষ, সমুদ্রসম আস্ফালিয়া করিছে গর্জন 


ছাইয়৷ হৃদয় ; 
নীরব আকাশ-তলে প্রতি পলে বাঁজিছে ক্রন্দন, 
রক্তধার। বয় ! ৩২ 
ধরণীর শ্যাম শোঁভ] ক্লিট আজি রক্তের ধারায়, 
ভা'য়ের শোণিতে রর 
আকাশের শাস্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙ্গে যায় 
সংগ্রাম-ধ্বনিতে | ৩৬ 
স্বার্থে স্বার্থে ছন্দ লাগে, রক্ত ঝরি"' পড়ে অহনিশ, 
উঠে শুন্য-পানে 
ব্রন্দন-গর্জন রোল, অভিশাপ-হাহাকার মিশি', 
কাহার সন্ধানে? ৪৬. 
তোমার সমাধি-পাঁশে বসি' আজি পড়ে মোর মনে 
তোমার কীরিতি ; 
নিখিল ভারত ভগ্ি* উঠেছিল ধ্বনিয়া! গগনে 
মিলনের গীতি ! 8৪. 
তোমার মহণ্ড হিয়া পুনবর্ধার আন্ুক ফিরিয় 
আমাদের মাঝে ; 
আত্মদন্দ্-সর্ববশীশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়!, 
অপমানে লাঁজে ! ৪৮. 
হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি 
জাগুক আবার ; 
উঠুক মিলন মন্ত্র সাম্যবাদ কম্ুকণে বাজি 
টুটিয়! আঁধার ! ৫২. 


হিংসা-দ্েষ_মন্ত্রশান্ত ভুজন্দের মতো-_শঙ্কাভরে 
হোক্‌ শান্ত হোক্‌ 
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্‌ আধার বিবরে, 
নামুক আলোক । ৫৬ 
হুমায়ুন কবীক্ 


'কাব্য-মপ্ভষা'র 
শন্ল্ো5ী 


[ ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্ত ] 


কবিতার কথা 


॥ কবিত। কাহাকে বলে ॥ 

কবর গানে, + কু ছরু নান' দশ, জথব' মনুষ্যজীবনের নান! ঘটনা ৫ষে- 
সকল ভাবের উদ্রেক কবে, ্'হাকে ছব্রি মছে] গুতাক্ষ এবং গানের মছে। 
মধুর কাঁরয়া যে ছ/ন্পবন্ধ বাক্য ঘিনি প্রকাশ করেন সাধারণতঃ তাহাকেই 
আমরা কবিতা বলি। এইরূপ রচন' পাঠ করলে আমাদের প্রাণেও সেই 
সকল ভাবের »ঞ্চার হয়- কবির প্রাণের সেই আনন্ন-ব্ষাদ, আশা উৎসাহ, 
বিশ্মঃং কৌতুক আমকা অন্ুদব কার ; এবং যে কবিতার যে ভাব-_তাহা! যদি 
খুব হুস্পষ্ট, সর্ব ও যথাযথভাবে, ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
তবে সেই কবিতা উত্রুষ্ট বলয়] 'ববেচিত হয়। 


॥ পন ও গস ॥ 

ছন্দ ও [মিল থাকি'লই বচন্পকে পছ্য-রচনা বলা যায়, এবং তাহ? 
যে গগ্ভ নয়, তাহাও আমর] বুঝ, কিন্ত ছন্দ ও মিল থাকার ভন্ত রচনাকে 
পদ্য নাম দেওয়] 'গভে ও), তাহ] “কবি না হইতেও পারে ; কারণ, যাহাতে 
কোন একটি ভাব বা কল্পন. স্ুন্দরভা:ৰ ফুটিয়া উঠে শাই, তাহা! যেমন 
ভাল কবিতা নয়_ তেমনই, যাহার বিষয় এমন যে, গছ্েই তাহ প্রকাশ 
কর! যাইত-_তাহাকে কবিতা নাম দেওয়া যায় না। এইজন্ড 'পছা' ও 
£কবিতা” এই থুইটি শ'বর অর্থ যে এক নয়, তাহা মনে রাখ! দরকার- কোন 
কিছু পছ্চে লিখা হইক্লাছে, এইরূপ বঙ্গ] যায় মাত্র; অর্থাৎ গু-ছুইটা নাম 
বচনা-রীতির নাম মাত্র-ইংরাজীতেও পছ্যের নাম 9:৪৪, কবিতার 
নাষ ০০]. এখন দে খতে হইবে, রচনা এই ছুই রকমের হয় কেন ?-- 
তোমরা ছেলেবেলা হইতে ইংরামী ও বাংল। অনেক কবিতা] এবং 
গগ্ভরচনাও পড়য়াছ; অতএব, এই ছুই ধরণের বূচনার * পার্থক্য কি» 
তাহা নিশ্চয়ই লঙ্গয ক'রয়াছ। কবিতা পড়িয়া আনন্দ আমরা পাই-_ 
যেমন আন্না আমরা গান শুনিয্া ছবি দেখিয়া পাই; গুগ্ভ বলিতে 
ষাহা বুঝি তাহাতে ঠিক এইরূপ আনা পাই না, জ্ঞানের ব1 শিক্ষালাভের 
আনন্দ পাই। গন্য আমাদিগকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান করিয়া তোলে, 
কবিতা আমাদিগকে ভাবুক ও সহদয় করে। 


৪ কাব্য-মঞ্ুষা 





॥ কবিতা কেমন করিয্স! পড়িতে হয় ॥ 

অতএব, আমরা গল্প যে উদ্দেস্তটে পড়ি, কবিতা সেই উদ্দোশ্তে পড়ি না; 
এইজন্য কবিতা! পড়িবার নিয়মও ম্বতগ্ত্র। প্রথমত, "ছন্দ রহিয়াছে বলিয়া 
উহা! আবৃত্তি করিয়। পড়িতে হয়) নতুবা ছন্দের প্রয়োজন কি? ছন্দের 
কথা পরে বলিব; এক্ষণে শুধু ইহাই বল! আঁবশ্ক যে, কবিতার ভাব-অর্থ 
বুঝিবার আগে ভাহাঁকে কানে শুনিতে হইবে । কানে শুনিতে গশুনিঘেই ভাবটি 
মনের মধ্যে প্রবেশ করে- অন্ততঃ কবিতাটির ভাব-অর্থ বুঝিবার মতো 
অবস্থা এ ভাষার আওয়াজ শুনিয়াই মনের মধ্যে জাগে । কবিতা আবৃতি 
করিতে যে ভাল লাগে তাহার কারণ কেবল ছন্দই নয়--শব্দের ধ্বনির 
গুণে ছন্দ আরও মধুর হইয়া উঠে। অতএব, কবিতা ভাল করিয়া! বুঝিতে 
হইলে, ভাল করিয়া পড়িতে হইবে। এখানে ভাল করিয়া পড়িবার 
নামই-ভাল করিয়া বুঝা । কারণ কবিতার ভাবটাই আসল; যত অর্থ 
বা ষত শিক্ষার বিষয় তাহাতে থাকুক-সেই সকলের মূলে যে ভাবটি 
আছে কেবল তাহাই আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হওয়া চাই। এজন্য 
কথার শুধু অর্থই নয়_-কথার সৌন্দধ্যও বুঝিতে পারা চাই। কথার 
সৌন্দধ্য যে কত রকম হইতে পারে, তাহা ভাল কবিতা পড়িলেই আমরা! 
বুঝিতে পারি। কবিরা বড় সাবধানে শব্ধ প্রয়োগ করেন ; কারণ, ছন্দের 
সঙজে মিলিয়া তাহার আওয়াজটি মধুর হওয়া চাই; আবার এক এক টি 
কথাতেই, বা খুব স্ুনির্বাচিত অল্প কথাতেই ভাবটি খুব যথার্থ ও 
সুন্দরভ!বে প্রকাশিত হওয়া চাই; কথা যত অল্প হয়, তাহার ভাব ততই 
গভীর হইয়া থাকে । অতএব, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, গদ্য পড়িবার 
সময় ঠিক সেইদিক নয়--আর একদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; কথার কেবল 
অর্থ নয়, তাহার ধ্বনির সৌন্দণ্য এবং তাহার ভাবের অপূর্বতা আরও 
ভাল করিয়! অন্তরে গাথিয়া লইতে হয়। কবিতা পড়িবার সময় প্রথমেই 
কথার অর্থের জন্য অভিধান দেখিবে না-কাঁনে ও মনে যে কথাটি, ষে 
লাইন বা লাইনুলি পড়িবামাত্র ভাল লাগিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেইগুলিকে 
পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিবে; পরে ভাল লাগার কারণ বুঝিয়া সেই 
কথাগুলি অভ্যাস করিবে । দেখিবে *একটি শবেের পাশে আর একটি শব 
এমন ভাবে রহিয়াছে যে, তাহাতেই কথাগুলি শুনিতে যেন মিষ্ট, অর্থ 
,তমনই সুন্দর হইপ্লাছে; হয়ত বা, কথাটি এক নূতন অর্থে ব্যবহৃত 





কবিতার কথ! € 
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ছুইয়াছে-__তাহাতেই কথাটি এমন মনে লাগিতেছে। এমনই করিয়া 
কবিতার ভাষা ও ভাব__-উভয়ের সৌনর্য্য-_বুঝিবার চেষ্টা করিবে; 
নূতন ও সুন্দর কথাগুলি কণস্থ করিবে ; যে লাইনগুলি খুব ভাল লাগিয়াছে 
তাহাও স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিবে । কবিতাটির মূল ভাব কি তাহা তোমরা 
নিজেরাই একরূপ বুঝিবে-_যেটুকু বুঝিতে পার, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট। 
ত।রপর আবশ্তক হয়, শিক্ষকের কাছে আরও স্পষ্ট করিয়! বুঝিয়া লইবে । 
মোটের উপর, কবিতাটি বার বার পড়িয়া নিজেই যতটা পার বুঝিতে চেষ্টা 
করিবে, প্রথমেই তাহার অর্থ সম্বন্ধে ভীত ও চিস্তিত হইবে না; কেবল 
পাঁড়বার আগে যর্দি কেহ কবিতাটি ভাল করিয়। পাঠ শরিবার কৌশলটি 
দেখাইয়া দেন; সেইটুকু মাত্র সাহাষ্য পাইলে খুব ভাঁও হয়। আমি 
তোমারদিগকে একটা বিষয় সাহায্য করিব,_কবিতার মধ্যে যদি কোন লাইন, 
কোন কথ! বা শব্ধ, খিশেষ লক্ষ্য করিবার এবং মনে রাখিবার মতে হয়, তৰে 
তাহা দেখাইয়া দিব। 


॥ কবিত৷ কন্প প্রকার ॥ 


সব কবিতা যে এক শ্রেণীর নয় তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। 
কোন কবিতায় কবি কেবল কোন বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতেছেন ; কোনটিতে 
এমন একটি ঘটন! বা চকিত্র বর্ণ! করিতেছেন যাহা আমাদের চিন্তে কৌতুক, 
বিল্ময় অথবা প্রশংসার ভাব জাগায়; কোনটিতে একটি প্রারুতিক দৃশ্রের ছৰি 
আকা হইয়াছে । কোনটিতে কেবল বাহিরের সৌনাধ)ই নয়_-সেই দৃশ্ঠ দেখিয়া 
কবির অন্তরে যে বিশেষ ভাবটি জাগিয়াছে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে! কোন 
কবিতায় কবি মনুষ্য জীবনের মহৎ আদর্শে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন ) 
কোনটিতে স্তায়-অন্তায়, মঙগল-অমলগল সম্বঞ্ধে আমাদের মনকে সজাগ করিয়া 
উপম! ও দৃষ্টান্ত ঘারা নান! উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ নানা রকমের কবিতাকে 
আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম,_-যে সকল কবিতা 
খুব বড় এবং ষাহাতে একট! গল্প বলা হইতেছে-এ ধরণের কবিতাকে 
“মহাকাব্য অথবা “কাহিনী-কাব্য' বলা যায়। এই পুস্তকের সকল কবিতাই 
ছোট--অর্থাৎ খণ্ড-কবিতা ১ থখণ্-কবিতার আর এক নাম 'গীতি-কবিতা?। 
এই গ্ীতি-কবিতা” আর এক শ্রেণীর কবিতা । গীতি-কবিতার লক্ষণ এই ষে, 
তাঁহাতে বাহিরের ঘটনা বা বস্তু, বা মানুষের বাছিরের পরিচয়টাই বড় নয় 
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সেই সকলের মধ্যে কবি যাহা অন্থভব করেন, ফিংবা-_বাহির হইতে নয়, 
কণ্বির নিজেরই অন্তরে যে সকল ভাবের উদয় হর--সেই সকল ভাবই ছুন্বর 
ছন্দে, মধুর আবেগের লহিত ব্যক্ত করিয়। থাকেন। কোন একটি ঘটন] বা 
চবিত্র লইয়া, ছোট গল্পের মতো করিয়াও একরকম গীতি কবিগ্ত] লিখা হয়; 
সেখানেও গল্প বড় নয়, গল্পের ভাব ও ছন্দ এবং স্ুরটাই বড়; তাই সেইরূপ 
গীতি-কবিতাকে--“গীতি-কথা” নাম দেওয়] যাইতে পারে । এই পুস্তকে ভেমন 
কবিতাও দেখিতে পাইবে । যে-সকল কবিতায় নীতি উপদেশ আছে, তাহাও 
গীতি-কবিতা'র আকারে রচিত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে "নীতি-কবিতা” নাম 
দিলেই ভাল হয়; মেইরূপ কৰিতা পড়িলেই চিনিতে পারিবে । সর্বশেষে আর 
এক রকমের কবিতার উল্লেখ কর! দরকার--এই পুস্তকে তেমন কবিতা ছুই 
চারিটি আছে। ইহার্দিগকে ভগবনুক্কিমূলক, ব৷ ভক্তিমূলক কবিতা! বল! যাইতে 
পারে। ইহাও রীতিমত গীতি-কবিতা ; কারণ ইহাতেও কবির অন্তরের একটি 
গভীর ভাব ব্যক্ত হয়। তফাং এই ষে, সেই ভাব সাধারণ কবিতার ভাৰ নয়। 
সে ভাব খুব উচ্চ এবং পবিত্র হইলেও, অন্য সকল ভাবের মতো সহজেই সকলের 
প্রাণে জাগে না। আশা করি, সংক্ষেপে এই যাহা বলিলাম, ইহা! হইছেই কোন্‌ 
কবিতা কোন্‌ শ্রেণীর--তাঁহ1| বুঝিতে পারিৰে ; এবং তাহাতে যেমন প্রত্যেক 
শ্রেণীর বিচার তাহারই দিক দিয়! করিতে পারিবে, তেমনই তোমাদের কাহার: 
কোন্‌ কবিতা ভাল লাঁগে, তাহাও জানিতে পারিবে। 


॥ বাংল! কবিতার ছন্দ ॥ 


এইবার কবিতা পড়িবার আগে যাহা জানা লবচেষে বেণী দরকার, 
দেই ছন্দের কথা বলিব। এখানে আঙি ছন্দের রীতিমত ব্যাকরণ 
লিখিব না; যাহাতে তোমরা কবিভ্বাগুলির ছন্দ ঠিক রাঁখিয়। পড়িতে পার 
তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় এৰং সংক্ষেপে বাংল। ছন্দের একটি 


পরিচয় দিব। 
প্রত্যেক কবিতার প্রথম লাইনটি পড়িতে গেলেই দেখিবে_-কথাগুলি 


একটান] পড়া যায় না, ষধ্যে মধ্যে ছেদ দিয়! পঠিলে “ড়ার আর “কান অন্থবিধা 
হয় না। কিন্তু ছুই-চাৰিটি পুরানে! ছন্দের কবিতা ছাড়া, আধুনিক কাঁলে-_ 
রবীন্দ্রনাথের যুগে- বাংলা কবিতায় যেসব ' নূতন ছন্দের আমদানী হষঈয়াছে 
তাহাতে এ প্রথম লাইনের ছেদগুলি সব সময়ে সজে ধক যায় না, তাই 
অনেকে কব্তি। ঠিকষত পড়িতেই পারে না । আমি এই ছেদগুলি কান্‌ কোন্‌ 
ছন্দে কেন কোথার পড়ে, তাহাই বুঝাইয়া৷ দিব, তাহা হইলেই কবিতার ছন্দ 
ঝুঝিন্না পড়িতে পারিবে । ৃ 
“ছন্দ ঝলিতে এক রকম মাপ (108880:9 ) বুঝায়। গগ্ভের লাঃনের কোন 
মাপ নাই-কবিতার লাইনের মাপ আছে। আমাদের কবিতার ছন্দে মাপ 
হয়--অক্ষর গণিয়া। কৰিতার এক একটি লাইনকে "চরণ বলে; প্রত্যেক 
চরণের এইরূপ মাপ থাকে, যেমন--১০১ ১২৯ ১৪১ ১৮, ১২ অক্ষরের 
চরণ। বাংলা পুরানো ছন্দের মধ্যে গু'ধান--পয়ার' ও 'ত্রিপদ্' ; 'পয়ার” 
এই রকম-_ 
মহাভারতের কথা : অমৃত সঙ্গান। 
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যখান ॥ | 
ইহার প্রত্যেক লাইন বা চরণে ১৪ অক্ষর আছে, লাইনের মধ্যে একটি, 
মাত্র ছেদ আছে--৮ অক্ষর পরে। এই ছেদই ছন্দ পড়িবার ছেদ, ইহার 
না “যতি” অর্থাৎ থামিবার জায়গা-ইংরেজীতে '62890:%, বলে। কিন্তু 


৮ কাব্যি- মঞ্জু 


আনলে থামিতে হয় লাইনের শেষে__মাঝের ওঁ থামাটুকু ছন্দ পড়িবার 
জন্য দরকার। এই ছন্দে, এ ছুই লাইনে এক একটি কবিতা সম্পূর্ণ হয়; 
ছই লাইনে মিল থাকাও চাই-প্রথম লাইনের শেষে অল্প এবং দ্বিতীয় 
লাইনের শেষে পুর্ণ বিরাম বা 72599. বড় কবিতা লিখিতে হইলে এই 
রকম জোড়ার লাইন গাঁখি্ গেলেই হয়। "ত্রিপদী'তে ছুইটি ছেদ থাকে, 
অর্থাৎ “পয়রে"র যেমন প্রত্যেক চরণ ছুইটি পদ থাকে, “ত্রিপদী'তে তেমন 


তিনটি পদ থাকে। পদগুলি পৃথক করিয়! লিখা থাকে বলিয়। পড়াও 
খুব সহজ-_ 








স্থখের লাগিয়া এ ঘর বীধিন্কু 
অনলে পুড়িয়া গেল। 
অমিয় সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥ 
কিংবা__ 
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই, 
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়1। 
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়৷ বুষোপর 


চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥ 


এক দীড়ি ও ছুই দীড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, ইহার চরণ দুইটি কত 
বড়-এঁ দাড়ি মিলের চিহ্নও বটে। মধ্যে যে দুইটি করিয়া ছেদ আছে, তাহাতে 
প্রত্যেক পদের অক্ষর এবং চরণের মোট অক্ষর গণিয়! দেখ ; আরও দেখ, 
ইহার চরণের প্রথম ছুইটি পদে দিল, থাকে, আবার না থাকিতেও পারে। 
যাহা! হউক, এই ছন্দের ছেদ অতিশয় ম্পষ্ট এবং ইহার মাপের নিয়মও খুব 
সহজ, অতএব এই পুরানো ছন্দ সম্বন্ধে কিছু ন! জানিয়াও এইরূপ কবিতা 
অনায়াসে পড়িতে পারিবে। 

কিন্তু আধুনিক কবিতার নূতন ছন্দ পড়িবার মময় তাহার চরণের 
ছের্দগুলি সব সময়ে ধর! যায় না; কারণ এখানে ষতি ছাড়াও আর এক 
রকমের নিয়মিত ছ্দে আছে। এই ছেদ খুব অল্প হইলেও কবিতা-আবৃত্তির 
পক্ষে লক্ষ্য রাঁখ! দরকার, তাই এইরূপ ছেদের নিয়ম জানিয়া রাখ! ভাল। 
 পুরাণো ছন্দের চরণে ছেদ পড়ে এক একটি «পদের পরে, তাহাকেই 


বাংলা কবিতার চি ৯ 











“যতি' বলে। এ ছন্দের চরণে সেইনপ যতি ছাড়া, প্রতি পর্বের পরে 
একটু ছেদ পড়ে। পর্ব ও পরদে তফাৎ কি? ছুই-ই ছন্দ-অনুসারে 
চরণের !ষে 'ভাগ হয়-সেই ভাগ; 'পয়ার” ও ঘত্রপদীর' পদ ভাগ 
দেখিয়াছ, এই নূতন ছন্দের ভাগ কিরূপ, অর্থাৎ ছেদগুলি কোথায় পড়ে 
দেখ-_. 

(১) চিত্তহাপ্সিণী | জাপানী বালিকা ॥ ওহার তাহার | নাম 

(২) নন্দপুর | চন্দ্র বিনা ॥ বুন্দাবন | অন্ধকার 

(৩) ছায়া নামে | ঘমালের | বনে বনে 

এইরূপ ভাগকে 'পর্ধ” নাম দিয়াছি। পদ ও পর্বে তফাৎ কি তাহা লক্ষ্য 


কর। পদগুলি পর্বের অপেক্ষা বড হইতে পারে এবং যেগুলি ঠিক এই রকম 
মাপের-_যেন ছকৃ-কাটা হয় না। পদ সাধারণতঃ ৬, ৮, ১০, অক্ষর 
থাকে, একই চরণে এইরকম ছোটধড় পদও থাকে 7 পর্বে ২, ৪১ € অক্ষর 
থাকে? কিংবা ২+৩, ৩+৩ এইরূপ যোগ দেওয়া অক্ষর-সংখযাও থাকে» 
কিন্তু পর্বগুলি সব এক মাপের হইয়া থাকে । এইজন্য কেবল একটি পর্বের 
মাপ জানা থাকিলেই হইল, ঠিক সেই মাপে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ ছেদ দিয়া 
পড়িলেই ছন্দট ধরা যায়। এখানেও চরণের মধ্যে যেখানে বড় ছেদ ব! যতি 
আছে, সেখানে আঁমি (॥) এররূপ ডবল ধাড়ি-চ্হি দিয়াছি। আরও একটি 
কথা আছে। পর্বের অক্ষর গণিবার সময় ঘুক্ত অক্ষরকে অক্ষর ধরিতে 
হইবে-যদ্দি তাহা শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকে, যেমন 'নন্দপুর'--চার অক্ষর 
নয়, পাচ অক্ষর ; “চিত্তহারিণ৭'--পাচ অক্ষর নয়, ছর অক্ষর । আর দেখিৰে 
এই ছন্দে প্রায়ই চরণের শেষের পর্বটি পুর না হইয়া খণ্ড পর্ব হয়--যেমন, 
উপরের এঁ প্রথম উদাহরণে দেখিতেছ। 


অতএব এ পর্যন্ত ছুঈ জাতের ছন্দ দেখিলে (১) পদস্াগের ছন্দ 

এবং (২) পর্ধ-গাগ্ের ছন্দ । কিন্তু আরও একজাতের ছন্দ আছে-_ 
সেও পর্ধভাগের ছন্দ বটে, কিন্তু তাহার ণিয়ম অগ্ঠরপ। এই ছন্দের 
প্রত্যেক পর্বে চারিটি অক্ষর থাকে--এখানে অক্ষরের হিসাৰ কেবল স্বরাস্ত 
বর্ণগুলি লইয়!, গণিবার সময়ে হসস্ত-বর্ণ বাদ দিতে হয়, যেমন-- ৪ 

পায়ের তলায় | নরম ঠেক্ল| কি? 

শুনতে যাব | ভারত কথা! ॥ রামায়ণের | গান 

সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেল! ॥ খেয়ে চাটি | তাঁড়াতাড়ি 


১৬ কাব্য-মনুযা গু 


জিব উড উট 90 ডি উঠা ডট 


পর্বের অক্ষর সোজাসুজি গণিতে গেলে দেখিবে- কোনটার ৪, কোনটায়”৫১. 
আবার কোনটায় ৬ অক্ষর আছে; কিন্তু হসস্ত-বর্শগুলি বদি বাদ দাও তবে 
দেখিবে, সর্কত্র চারিটি অক্ষরই আছে, যেমন-_পাক্কে(র) তলা (ক) ; শু(ন)তে 
যাব, নর(ম্‌) ঠে(ক্)ল; দিনে(র) খেল1। এ পর্বের যুক্ত-অক্ষরও ছুই অক্ষর, 
নয়। এই ছন্গকে “ছড়ার ছন্দ নাম দিজেই ভাল হয়, কারণ, যত পুরাণে! 
ছড়া এই ছন্দেই রচিত হইত, যেমম-_ 


বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর ॥ নদী এল | বান 


এ ছন্দের জাত যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহার কারণ, ইহার ভাষাটা সাধু ভাষ! 
নয়, চল্তি ভাষা । এইজন্ত দেখিবে, পড়িৰার সময় গ্রত্যেক পর্বের প্রথম 
অক্ষরটিতে একটা ঝৌোক বা উচ্চারণের জোর পড়ে-- ইংরাঁজীতে 29060৮এর 
মতো ; যেমন-_ 


| 
বষটি পড়ে | টাপ্পুর টুপুর | নদী এল | বান 
| | | 


সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেলা | খেয়ে চারটি | তাড়াতাভি 


প্রত্যেক পর্ধের গোড়ায় এই রকম একটু জোর দিয়া পড়িলে ছন্দটি কানে 
বেশ বাজিয়া উঠিবে । এ ছন্দেও “খিগু-পর্ধণ থাকে । তাহা হইলে বাংল ছন্দ 
পড়িবার সময়ে এ পদ আর পর্ব ভেদ লক্ষ্য করিয়া, সেই অনুসারে চরণগুলির 
ছেদ ঠিক রাখিরা পড়িতে হইবে। 

দেখা গেল বাংল! ছন্দ তিনজাতের-- (১) প্দ ভাগের ছন্দ, যেমন-- 
পুরাণো “পয়ার', 'ত্রিপদী” এভৃতি। (২) পর্বব-স্ভাগের ছন্দ এবং (৩) ছড়ার 
ছন্দ, শেষেরটিও পর্বব“ভাগের ছন্দ বটে, কিন্তু এ ছন্দ চল্তি-ভাষার ছন্দ বলিয়! 
ইহার পর্বগুজির আকৃতি ও প্রকৃতি অন্থরূপ। নীচে এতিন বিভিন্ন 
ছন্দের কয়েকটি চরণ তুলিয়া] দিতেছি-_€দখ দেখি, কোনটির কি ছন্দ £-_- 


(১) ভোরের বেল! শূন্য কোলে, ডাকৃবি যখন খোকা ঝ'লে 
(২) সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি 
(৩) মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি, 

দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ । 


বাংলা কবিতার ছন্দ ১১ 
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(8) কৌতুকে ঘোমটা হ'তে 
মুচকিক় মৃহ হাসি 
নব-বধু চারিদিকে চায়। 
(৫) ফুরায়ে গেল ধীরে বিবাহ উৎসব, 
নীরব নহবৎ, নীরব হুলুরব । 


--এই শেষের লাইন ছুইটিও পর্ধব-ভাগের ছন্দ। সাতের পর ছেদ, এবং 
সাতও তিন-চারে সাত ; অর্থাৎ এ পর্বব- ডবল পর্ব । 

আর এক প্রকার ছন্দের একটু পরিচয় দিব। এ ছন্দ বাংল! ছন্দ নয়-_. 
সংস্কত্তের অনুকরণ অন্তি প্রাচীন হইতে আধুনিক কবিতায় পর্যন্ত, মাঝে মাঝে 
দেখা দিয়াছে । ইহার নাম মাত্রা-ছনা ; অর্থাৎ, ইছাতে অক্ষর না৷ গণিয়! মাত্র! ; 
গণিভে হয় । মাজ1 কি? প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ কাল এক এক মাত্রা 
এখানে অক্ষর অর্থে হবয়াস্ত বর্ণ বা 55119219 ; ষদি তাহার পরে যুক্ত অক্ষর 
খাকে কিংবা স্ভাহাতে আ-কার, ঈ-কার, এ-কার প্রভৃতি দীর্ধস্বর যুক্ত থাকে, 
তবে সেই অক্ষরকে ছুই সাত্রা ধরিতে হইবে; পড়িবার সময় এ ছুই- 
মাত্রায় অক্ষরগুলি বেশ টানিয়া উচ্চারণ না করিলে ছন্দ মিলিবে না। 
কিন্তু বাংলায় এইরূপ দীর্ধস্বর থাৰিলেই অক্ষরটার মাত্রা সব সয় ডবল 
হয় না-__ছনের প্রয়োজন বুঝিয়া অক্ষরগুলি হুম্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িভে 
হয় ; যেঙ্ন-__ 

_ তোহে জনমি পুন ] ভোহে সমাওত (৮1৮) 
সাগরলহরী স-মানা ॥ (৮1৪) 

এই ভাষাও বাংল! ভাষ নয়, তবু বাংলার সামিল হইয়া গিয়াছে । এখানে 
তিনটি পদ লইয়া এ একটি পুরাণ; ধদগুলির মাত্রা-পরিমাণ পর পর 
এইরূপ দীড়ার -৮+৮+১২. কারণ, প্রতেযক অক্ষর-এক মাত্রা॥ এবং 
যেগুলির উপরে চিহ্ন দেওয়া আছে- সেগুলি ডবল মাত্রার অক্ষর। এইবার 
গণিয়া দেখ, ঠিক এ হিসাব হিলিবে। আর একটি এ ছন্দ--ভাষাও 
বাংল। - | 


যুগ যুগ | বাহী ॥ প্রবাহ | তোমারি 
দেখলি | কতশত | ঘটনা (ও) 


১২ কাব্য-মঞ্জুষা 








কিংবা 


রে সতী | রে সতী ॥কাদিল| পণুপতি 
পাগল | শিব গ্রম | থেশ॥ 


এখানেও পর্কের মতে। ভাগ পাওয়া যাইতেছে--প্রত্যেক পর্বের চারিটি মাত্রা 
আছে। রবীন্দ্রনাথের - 


জনগণ- মন অধিনায়ক ভারত-ভাগ্য-বিধাতা 


--এইরূপ মাত্রা-ছন্দের কবিতা। 


আধুনিক যুগে ইংরাজীর অনুকরণে বাংল1 কবিতার ছন্দ-রচনায় একটি নূতন 
ভঙ্গি দেখ! দিয়াছে । চর বা চারের অধক-_সমান বা অসমান-“চরণ লইয়।, 
যে একটি পৃথক ভাগে ছন্দ রচন! কর! হয় তাহাকে ইংরাঁজীতে 91129 বলে-- 
বাংলায় স্তবক নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ছন্দে সময়ে সময়ে পদগুলিকে 
চরণের মতে! করিয়! সাজানে হয় । চরণগুলি, সমান হউক -। ছোট-বড় হউক, 
সাজাইবার নানা রীতি আছে--এই বীতিও মিলগুলির উপরে নির্ভর করে। 
উপরে যে তিন রকম ছন্দের কথা বলিয়াছি, ওই তিন ছন্দেই স্তবক বচন! কর! 
যায়। একটি উদাহরণ দিলেই স্তবকের আকার ও প্রকার বুঝিতে পার! 
যাইবে__ 


হা-হা! করে হাওয়া, দীপ নিবে যায়, সাথীহীন অমারাতি, 
বাহিরে বিজনে হান্স, হানায় জবলিছে জোনাকি-পাঁতি। 
সে মহাশ্ন্ত ভরি উঠে মোর নিরাশার উল্লাসে, 

কেঁদে উঠি কলহাসে ! 
আধার নয়নে চমকিয়! ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি ! 


ইহাতে পর্বভাগ-ছন্দের পাঁচটি পউংক্তি বা চরণ আছে, চতুর্থ চরণটি 
ছোট, বাকিগুলি সমান। ১ম, ২য় ও ৫ম চরণে এক মিল আছে ? ওয় ও 
৪র্থ চরণে আর এক মিল আছে। মিল অনুসারে চরণগুলি এইরপ' 
সাজানো আছে--ক ক খ খ ক। মিলের এই গাখুনি বড় স্তবকে আরও 


বাংলা কবিতার ছন্দ ১৩ 


 কৌশবপূর্ণ হয়, তাহাতে স্তবকের গৌরব বাড়ে। এইরূপ স্তবক রচনা কেবল 
ছন্দেরই একট! কৌশল নয়--কবিতার ভিতরকার ভাবটকে যেন পর্দায় পর্দায় 
বা পাপড়িতে পাপড়িতে খুলিয়া ধরিবার জন্ত কবিরা স্তবক-ছন্দে কবিতা 
রচনা করেন। অনেক কৰিতারই স্তবক ভাল হয় না, অর্থের দিক দিয়। 
কবিতাটিকে কয়েক সমান ভাগে ভাগ কর] হয় মাত্র-_গ্চের ষেমন প্যারাগ্রাফ ;. 
কিন্তু চরণগুলি প্রায়ই একই রকম এবং মিলের কোন গাথুনি নাই। 
ইহা ছাড়া, ইংরাজী হইতে আরও যে ছুইটি ছন্দ-রূপ বাংল! কবিতায়, 
আসিয়াছে সেই অনিত্রাক্ষর ছন্দ ও জনেট-এর পরিচয় পরে যথাস্থানে 
দিয়াছি। 

কবিতার ছন্দের সঙ্গে, মিলের সন্বন্ধেও কিছু জানি রাখা উচিত। প্রাচীন 
ভাষাগুপির (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন )ছন্দে মিল নাই। আধুনিক ভাষাগুলির 
প্বনি-প্রকৃতি অন্যরূপ বলিয়া ছন্দে মিল না থাকিলে শুনিতে ভাল হয় না। 
ফার্সি ভাষার ছন্দে মিলের খেল! সবচেয়ে বেণী । ছুইটি শব্ধের ধ্বনি যদি- 
প্রায় সমান হয়ঃ তবেই তাহাদিগকৈ স-মিল শব (11757102 ০:05) 
বলে। ছন্দে মিল কাঁরতে হইলে দুই বা ততোধিক চরণের শেষ শব স-মিল 
হওয়! চাই। কিন্তু মিল ভাল হুইতে হইলে শব্দের কেবল শেষ অক্ষরের ধ্বনি, 
সমান হইলেই চলিবে না, যেমন--চলে+ফেলে ; দাহে +ন্নেহে ; আলোকে + 
সন্পুখে ; বালক +আলোক। ভাল মিল হইবে এইরূপ--চলে+বলে ; 
দেহে+ন্সেহে; আলোক+ভূলোক ; বালক+পালক। অর্থাৎ কেবল 
শেষের অক্ষরটর (5%119101 ) মিল নয়_-তাহার পূর্বব অক্ষরের অন্ততঃ 
স্বরবর্ণ টিবও মিল চাই, যেমন এইগুলিতে হইয়াছে--চলে + বলে (অলে1+অলে); 
দেহে+ন্পেহে (এহে+এহে ); আলোকে +ভূলোকে ( লোকে 4+ক্োকে ) 3 
[ এখানে শুধু স্বরবর্ণ নয়-_আগের ব্যঞ্জনবর্ণ টিরও ( ল-এর ) মিল রহিয়াছে ] 
বালক +পালক-_-আরও ভাল মিল, কারণ এখানে প্রায় তিনটি বর্ণেরই 
মিল রহিয়াছে (আলক+আলক), এইরূপ মিল গীতি-কবিতার পক্ষে 
বড়ই উপযোগী । কবিরা অনেক সময় মিল লই্জা একটু খেলাও করেন 
--চরণের শেষে মিলযুক্ত ছুই তিনটি শব্বও বসাইয়া৷ দেন, ইহাকে ইংরাজীতে 
৫০01015 1717116, 00016 110570৩ বল যায় । যেমন-- 

গুটি গুটি আসে বৈয়াকরণ । ( বৈয়।+করণ ) 
ধুলিভরা ছুটি লইয়। চরণ ॥ ( লৈয়া47চরণ ) 





মিলের বেশী বাঙাবাড়িড ভাল নয়; ভাহাতে কথার খেজাবা শবাজ্হার 
কবিত্বক্ষে ছাড়াই যয় যেমন--“শেফা'লকা-তলে1+কে বালিক1 চলে” 
এখানে ভাব বা অর্থ অপেক্ষা মিচ্ের সৌন্দর্য বেশী । 





॥ কার্বিতা পার্ | 


' 'কাব্য-মঞ্জুষা' পড়িশার সময় আমি তোমাদিগকে সেইট্ুকুমাত্র সাহ'য্য কণ্রৰ 
যেটুকু বুদ্ধি্ানের পক্ষেও আবশ্তক হই ত পারে। প্রত্যেক কবিতার বিষয়, 
এবং তাহার ভাব ও ভাষার একটু পরিচয় দিব__তাহাতে ভতোমর! কবিতার 
মধো যে-সকল অপ্রচলিত শব্দ আছে--যে সকল শব্দ ঝেবল কবিতাতেই ববহত 
হয়, অথবা যে-শব সকল সমাজে প্রচলিত নাই-_অর্থপহ তাহা'দর একটি 
তালিক। (019959:9) পুস্তকের শেষে দেখিতে পাইবে । ভাল ভাল কথা, 
স্ন্দর ও অর্থপৃণ লাইনও আমি দেখায় দিচাছি। যেখানে কোন কারণে ভুল 
হইতে পারে, ব| একটু বিশেষ বাখ্যার প্রয়োজন, কিংবা, যেখানে কোন একটি 
শবের ব্যবহার ভাল করিয়া লক্ষ্য করা উচিত--সেই সকলম্থানে আমার 
সাহাষ্য পাইবে । কিন্তু যেখানে নি'জর চেষ্টায়, অভিধান প্রভৃতির সাহাষো অথ 
বুঝা যায়, সেখানে আমি ক্চিই করিব না; কারণ আমি অলণ ছাত্রের জন্য 
কোনরূপ ব্যাধ্যা"পুস্তক লিখতেছি ন1। আর এক কথা। রামারণ ও 
মহাভারতের কোন ঘটন! যদ্দি কোন কবিতার বিষয় হইয়৷ থাকে, সেখানে সেই 
কাহিনী বিবৃত করা৪ আমার কাজ নয়_-দে-সকল কাহনীও তোমাদের জানা 
থাক উচিত। ষদ্দিনা থাকে, তবে সুবল মিত্রের অভ্ভিধান দেখিবে। এ 
বিষয়ে আমার পরামর্শ এই যে, বাংলা সাহিতো--গণ্ভে ও পগ্চে__ রামায়ণ 
মহাভারতের বিষয় লইয়া! এত অণ্ধ্ রচন1 দেখা ষ'য়, অথবা, এ ছুই পুরাণে 
ব। চরিত্রের উদ্দোশন। (&11015192) এত রকমের কর! হইয়। থাকে যে ভোমাদের 
পক্ষে অন্ততঃ কাশদাসী মহাভার ভ ও কৃত্তিবাঁসী রাঘায়ণ, এই €ইখা'ন এই এর 
গল্প জানিয়া রাখ ভাল। যে-নকল কবিত1 আরুত্তি করিবার উপযোগী অথব! 
মুখস্থ কিলে ভ'ল হয়, ভাহাদের নামের পাশে (*) এইরূপ চিহ্ন দিয়াণছ। 

এই কবিতা পাঠের সঙ্গেই আর এবটি শিক্ষার স্রযৌগ কিয়! লইবে-_ 
বাংল! ভাষার বাক্য-রচন! ও শব্ব-যোঞ্নার যে বিশ্ষে ভঙ্গিগুলি আছে 
তাহা ভাল করি] চিশিয়া লইবে। তোমর। অনেকে জান না প্রতোক 
ভাষার একট। নিজস্ব স্বভাব আছে। সেইম্বগবের জন্য, কেবল অভিধান 
এবং ব্যাকরণের লাহায্যে বাঞ্যের অর্থ ও গঠন ঠিক করিয়া লইতে পাঁরিলেই 
কোন ভাষাকে আয়ত্ত কর! যায় না। যিনি ভাষার সেই ধিশেষ ভঙ্গি, রীতি বা 


১৩ 
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গাও টড তত তত 555 85৩05 ও 9 চহ ত ভজ ড 5৩ জও 535 ও $ ৮৬5: ৩ ৪ ড ৪৪ 5৬ তও ৪ 5 ও ড৪ ৬ ৬ ৬ হয ৪ 55 ৪৩ ডক প্ ও৬ ও ৪৩৪৩ ৪৫৫ 65 ৪০৬৩৫ ৪৪ 5৩৬ ৪৪ 5৪৪৪৪৪৪৪০৩৪ 5? 5 99 56885 ও 8682 ক886 5 50587 2 ও রা৪ ডা 


বুলির কায়দা উত্তমরূপে অবগত হইয়া তাহা অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি নাধ- 
ভাষার উত্কট লেখক হইতে পারিবেন ৷ ইংরাজী ভাষা! যে কারণে একটি উৎকৃষ্ট 
ভাষা, আমাদের বাংলাও সেই কারণে সকল শ্রেষ্ঠ ভাষার সমতুল্য, কারণ 
বাংলাতেও ভাব প্রকাশের জন্ত ভাষার নানা হুক্ম কৌশল আছে; ইহাতে 
যেমন অজন্স বীধা*্ুলি, বচন ও নান1 জাতের শব আছে, তেমনই প্রয়োগের 
বহুতর কৌশলও আছে । তোমর1 এই কবিতা পাঠেব প্রসঙ্গেই এইরূপ অনেক 
ভঙ্গির পরিচয় পাইৰে। তাহাদের মধ্যে আমি ছুইটি প্রধান ভঙ্গির কথ! এই- 
খাঁনেই বলিয়! রাখিতেছি । একটিকে “চল্তি-বুলি' বা! 'ইডিয়ম' বলিয়! জানিবে ; 
সেগুলিতে অভিধান ব্যাকরণের কোন নিয়ম নাই, যথা-_“কালাপেড়ে' (কাপড়), 
--কালোপেড়ে' নয় ; ইহাকে ইংরাজীতে 5589 বলে ; কিংবা যেমন, 'মামার 
বাড়ী" “মামা বাড়ী' নয়। তেমনই, কত রকমের যে চল্তি রীতি আছে 
হিসাব করা শক্ত । 'দয়ার শরীর”, 'মাঁটির মানুষ, “মুখের কথা' যেমন এক 
ধরণের বুলি, তেমনি, 'মুখ-চোবা', ভিয়-তরাসে', “দুধে ধোয়া”, 'মন-মরা” প্রভৃতি 
কত রকমের যে বাকৃভঙ্গি আছে, তাহ! তোমর] বিখ্যাত লেখকদিগের গদ্ বা 
পগ্ঠ-রচনা মনোযোগ দিয়া পড়িলেই দেখিতে পাইবে, আজকালকার বাজে 
লেখকদের লেখা পড়িলে কিন্তু তাহা পাইবে না; কারণ তাহাগ প্রায়ই খাটি 
ংল! ভাষা লিখিতে জানেন না। ভাষার সর্থন্ধে আর একটি প্রধান লক্ষ্য 
করিবার বিষয়-যাহাকে ইংরাজীতে বলে শের 100:882] 10650108” অর্থাৎ 
কোন একটি অপর শবের সহযোগে (0102889 বা খণ্ডবাক্যের মধ্যে) কোন কোন 
শব্দের যে বিশেষ অর্থ হয়। সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের শবগুলিতেই এইরূপ দেখ! 
যায়। ইহার যথেষ্ট উদাহরণ তোমর] 'কবিতা পাঠের মধ্যে পাইবে ; একটি 
উদ্দাহরণ এখানে দিতেছি । তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ, 'ধরা' ক্রিয়াপদটির 
অর্থ ভিন্ন ভিন শব্দের যোগে ভিন্ন ভিন্নীরূপ হইয়া থাকে, যথা-“বুটি ধরিয়াছে', 
“উচ্ছন ধরাঁও' ইত্যাদি । ইহাকেই '000:889] [1820175+ বলে, আমি উহাকে 
বাংলায় যৌগিক অর্থ' বলিব। কবিতা-পাঠের সময় তোমরা মাতৃভাষার এই 
গুণগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাথিবে। আমি হয়ত সর্বত্র দৃষ্টি দিতে পারি 
নাই, তোমরা আরও অনেক এইরপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে । 


ঢা 
নু রী 
১: ক2785805 


॥পুরাতন যুগ ॥ 


 খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই বাংল! কব্তার রীতিমত আরম্ভ ধরা যাইভে 
পারে; কারণ তাহার পূর্বে যাহ] রচিত হইয়াছিল তাহা! কাব্য হিসাবে বিশেষ 
কিছু নয়। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্তা চণ্তীদাস ও বিষ্তাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 
প্রেমভক্তিমূলক কবিত। এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণই প্রাচীনতম ৷ তাপর ষোড়শ 
শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব ও তাহার প্রবন্তিত নৃতন ধর্শের প্লাবনে বাঙ্গালী 
জাতির এক নব জাগরণ ঘটে, তাহাতে বাংল! ভাষায় বিশেষ বেগ সধার হয় ; 
শ্রীচৈতন্টের ধর্ম ও জীবন-সংক্রাস্ত বহু কাব্য, গান ও তত্ব-আলোচন! বাংলা 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে । এ ঘুগে বাংল! কবিতাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ফেল! 
ষায়--(১) গান, (২) কাহিনী । ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ুব গীতি-কবিতাঁর বিশেষ 
উৎকর্ষ ঘটে, কিন্তু কাহিনী-কাবোর ধারা পুষ্ট হইয়া! উঠিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেই 
তাহার সমধিক বিকাশ হয়, কারণ এই কালেই “মঙ্গলকাব্য নামক- গ্রাম্য দেব- 
দেবীর মাহা ত্ব)কীর্ভন-মুলক--একজাতীয় কাহিনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল; 
তন্মধ্যে প্রাচীনতম--বিজয়গুপ্তের (শ্রীঃ ১৫ শঃ) 'মনসামঙ্গল' কাবোর উপাখ্যানে 
কল্পন! ও কবিত্বের বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় | থাপি কাব্য হিসাবে ইহ! 
বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; অপরাপর মঙ্জলকাব্যগুলি লোক-সাহিতে)র 
অর্থাৎ গ্রামা গীতি-কথ। বা পাপা-গানের পধ্যায়ভূক্ত। শগুদশ শতাব্দীর প্রথমে 
আর এক কৰি কাণীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদ কিয়, অক্ষয় ষশ লাভ 
করিয়াছেন ; কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত এই মহাভারতও বাঙ্গালীর জাতীয় 
কাব্য হইয়া! আছে। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংল! কাব্য একই ধারায় 
চলিয়া আসিলেও--কবিতার ভাষা ও রচনার রীতি কিছু মাঞ্জিত হইয়া! উঠিল! 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ছুইখানি কাব্য উল্লেখযোগ্য--একখানি ঘনরামের ধর্মমজল', 
অপরখাঁনি ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল' । ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ই কাব্য- 
হিসাবে, পুরাতন ধারার শেষ ও চুড়াস্ত নিদর্শন-__ভাৰ ও অর্থের সহিত ভাষার 
নিপুণ যোজনায়, ছন্দে ও রসস্থ্টিতেই তিনিই পুরাতন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়-_ইংরাজ রাজত্বের অ/রস্ত হয়__ 
স্বাহাতে বাংল! কাব্যের ধারা কতকট ছিন্ন হইয়! যায়, এবং সাহিত্যের আদর্শ 
ও মাজ্জিত রচনা-রীভি অনেক পরিমাণে ক্ষু্ধ হয়। এখন হইতে উনবিংশ 
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শতাবীর অর্ছেকেরও অধিককাল ধাঁরয়া, যে ধরণের কাব্যের প্রচলন হইয়াছিল 
তাহ! প্রায়ই, পাঠ করিবার জন্ত নয়--গাহিয়া শোন।ইবার জন্ত রচিত হইত ? 
এই নকল কবিতার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বাহাও আছে তাহ ঠিক 
কবিতা নয়--গান ; এই বালের, এবং খাঁটি পুরাতন ধারার--শেষ কৰি 
ঈখরচন্ত্র গুপ্ত; ইহার ব্যঙ্গ-কবিতা ও রঙগরসের রচনাই অতিশয় জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। বাংল! কাব্যের পুরাতন যুগের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তোমরা 
এই কালের কবিদের নাম, কাবে)র নাম ও তাহাদের রচনা-কাল মনে রাখিবার 
চেষ্টা কিবে। 

পুস্ত:কর এই ভাগে গান খুব কম আছে, কাহিনী-কবিত৩- রামায়ণ ও 
মহাভারত হইতেই ত্শৌর ভাগ উদ্ধত হইয়াছে। ইহাতে তোমরা এই করছন 
বড় কবির নাম পাইবে ঃ- বিগ্ভাপতি, চণ্ীদাস, কৃত্তিবাস, জ্ঞানদাসঃ কবিকহ্বণ, 
মু$ন্দরাম, কাশারাম দাস, ভারতচন্ত্রঃ রামপ্রদাদ ও ভীশ্বরচন্দ্র গু । বৈষ্ণব 
কবিগণের মধ্যে আর একজন খুব বড় কবি আছেন, তাহার নাম গোবন্দদাস। 
প্রায় চারশত বৎসরের বাংল! কবিতার ষে বিবরণ দিয়াছি তাহার সম্পর্কে এই 
বয়টি মাত্র উল্লেখযোগ্য কবির হাম পাইলে; ইহা হইতেই তোমরা ধঝিতে 
পা রবে-_ প্রাচীন বাংলার উৎকৃষ্ট কাব্য পরিমাণে ৰেশী ছিল না) এখানে-ওখানে 
ছুই-একজন শিক্ষিত কবি সাহিত্য রচনানন চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র । ইহার কারণ, 
সেকালে শিক্ষিত বাঙ্গ।লী বাংল! ভাষাকে শ্রদ্ধা করিতেন না-- সর্ধবিষয়ে সংস্কৃত 
ছিপ তাহাদের আদর্শ। বান্তবিক পক্ষে, গীতি-কবিতা, চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য 
( মুকুন্দরাম ) ও ভারতচন্জ্রের কাব্য ছাড় এ যুগে সাহিত্য হিসাবে উচ্ভেখযোগ্য 
আর কিহুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে বৈষব পদকর্তাদের পদ্- 
গুলিই প্রাচীন বাংল] সাহিত্যের ও বাঙালীর শৌরব-_বাঙ্গালী যে গানের রাজা, 
তাহার প্র“াণ এত পূর্বকালে৪ এইগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে । ইহাও লক্ষ) 
করিবে যে, কৃত্তবাঁদ ও কাশীদাসের কাব) ছুইথা নই ভাষায় ও আদশে গ্রাম্য 
গাথ। গীতিকা হইতে শেষ্ঠ_এই দুইখানি কাব্য বাংল! ভাষাকে বহুদিন 
বাচাইয় বাখিণাছে | উভয় কবির কাব ( বিশ্ষেতঃ কৃত্তিবাসের ), সেকা.লর 
সাধারণ বাঙালী সমাজের জীবনযাত্রা ও প্রাণমনের যেটুকু প্রকর্ষের (০011076) 
পরি5য় পাওয়া যায় তাহাতে এই ছুই কাবা আঙ্গও বাংলা সাহিতে)র মুল)বান 
সম্পদ হইয়] আছে; আরও মুল)বান এইজন যে-ইহার] সংস্কৃত রামায়ণ ও 
মহাভারতের কেবল অনুবাধই নয়, সেই ছুই মহাকাব্যের কাছিনীকে ও তাহার 
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অন্তর্গত চরিব্রগুলিকে, এই ছুই. কবিই বাঙ্গালীর অন্তরের আদর্শে গড়ি 

লইয়াছেন ; এই জন্ত এই ছুই কাব্য প্রকৃতই বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য হইয়া 

উহিয়াছিল। এই পুস্তকে উদ্ধৃত কৰিতাগুলিতেও দেখিবে কাহুনীর বিষয় এবং 

পাত্র-পাত্রী সকপেই সেই সংস্কত মহাকাৰে রই ৰটে, কিন্তু তাহা একেবারে বাংল! 

হইয়! উঠিয়াছে _-প ত্র-পা ত্রীও খাঁটি বাঙ্গালী । অতএব এ যুগের উংকুষ্ট গীতি- 
কবিতা যেমন বৈষব পদাবলী, তেমনই এই ছুঈখানিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাহিনী- 

কাব্য। খাট সাহিত্যের দিক দিয়! বাক থাকে অ'র ছুইখানি-_-চণ্তীমঙগল' ও 

“অরদামঙ্গল' । চণ্তীমঙ্গলের কবিত্ব বা কল্পনা সেকালের পক্ষে প্রশংলনীয় বটে, 

তথাপি তাহা শ্রে্ঠ কাব্যের উপযুক্ত নয়-__অদ্ভুত ও অসম্ভব রূপকথার নিশ্রণ 

তাহাতে আছে। কিন্ত ততসব্বেও মুকুন্দরাম বান্তব-বর্ণনায় ও চবিত্র-স্থষ্টিতে 
সর্বপ্রথম সত্যকার কবিশক্কির পরিচয় দিয়াছেন । তাহার ভাষার বাংল! শব্দসম্পদ্‌ 

বিন্রধকর। এজন্ত তিনি এক হিলাবে প্রাচীন সাহছুতোর একজন বড় কৰি। 

ভারতচন্দ্রের কবিতার যে নমুন! দিয়াছি তাহাতে দেঁখিবে--এই কবি রচনা- 

নৈপুণ্যে ও উৎকৃষ্ট ভাষার গুণে, এ যুগের কাহিনী-কাবাকে একটি উচ্চ লাহিত্যিক 

আদর্শে তুপিয়! ধরিষাছেন ; কিন্তু ভারতচন্ত্র আধুনিক কালের বড় নিষটবর্তী। 

গ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর ধর্ম ও জীবন-সংক্রাস্ত পঞ্ঠ গ্রন্থগুলি ঠিক কাব্য জাতীয় 

নয়, যদিও তাহার অনেক স্থলে ভাবের ও বর্ণনার কবিত্ব আছে--এগু,লকে 

সে ধুগের পদ্য-রচিত গণ্ঘ-সাহিত্য বল! যাইতে পারে ; তথাপি ইহাদের হ্বারা 

একটি কাজ হইয়াছিল--বাংলা ভাষার চর্চা! বাঁড়িয়াছিল, ভাষারও উন্নতি: 
ছইয়ানছপ। এ যুগে অনেক পল্লী-গান ও গীতিকা রচিত হইয়াছিল-_-তাহাদের 

ভাবে ষথেষ্ট' কবিন্ব আছে, কিন্ত সেগুলি লোৌক-পাহিত্যের অস্তভূক্ত । তাহাদের 
ভাষায়, কল্পনায় বা রচনা-রীতিতে সাছিত্যিক লক্ষণ নাই, অতএব সেগুলি 

পৃথক বন্ত-_একথা কখনও বিশ্বৃত হইংৰ না। এই পাহিত্ব্ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন__ 

*মৈমননিংহ-গীতি ক) | 





॥ কবিতা পাঠ ॥ 


(১) 

কবিতাট প্রাচীন মৈথিল কবি বিস্তাপতির একটি পদ; ইছার ভাষাও 
মৈথিল ভাষা । মূল মৈথিল ভাষার কবিতা এককালে বাঙ্গালীর প্রায় 
নিজন্ব হইয়া উঠিয়াছিল। এই কবিতাটিতে ভগবানের নিকট ভক্তের 
আত্মনমর্পণের ভাবটি কেমন গভীর ও প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য 
কর। 

ছন্দ- মাত্রা-ছন্দ (বাংল! কবিতার ছন্দ' দেখ )। পদভাগ এইরূপ-_ 

গণইতে | দ্বোৰ গুণ ॥ _-লেশ নাহি-- |'পায়বি | (9180818) 

বব তুছ্ | করবি বি | চার- (8181৩) 

২*৩। দেবতাকে কোন দ্রব্য সমর্গণ করিবার সময়ে তাহার উপরে তিল ও 
তুলসী রাখিতে হয়। ইহার দ্বারা ভক্ত আপনার মনের গভীর বিশ্বাস ও 
আস্তরিকত! প্রকাশ করিয়! থাকেন ; তিনি যেন সারা মনঃপ্রাণ দ্রিয়া। দেবতাকে 
সেই দ্রব্য উৎসর্গ করিতেছেন। জন্ু--যেন না । আমার প্রতি যেন তোমার 
দয়া থাকে। 

৬-৭। তোমাকে জগতজন জগতের নাথ, অর্থাৎ প্রভূ ও রক্ষাকর্তা বলিয়া 
থাকে ; এই অধম আমি ত' জগতের বাহিরে নই । কহায়মি__কথিত হও । 
১০। কর্্মাবিপাঁকে, অর্থাৎ কন্্ম করিতে ও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হইয়া! 
যে-জীব হইয়াই জন্মলাভ করি না কেন, তোমার প্রসঙ্গে যেন আমার ভক্তি 
থাকে। ইহাই একাস্তিক ভক্তি । কিয়ৈ_কিবা। 

ভাষা ও শবশিক্ষা £ করম-বিপাকে ( কর্ম বিপাকে ); গতাগতি ; 
ভণয়ে ; ভবসিন্ধু ; পদ-বল্পব। 

(২) 

এই কবিতাটিও মৈধিল ভাঁষায় রচিত। কবিতার ভাবার্থ হরি বা ভগবানের 
মত প্রেমিক প্রিয়জন আর কে আছে? গভীর বর্ষারাত্রে একাকী গৃহে বিনিদ্ত 
অবস্থায় প্রাণ তাহার কাতর হইয়া উঠে। এদেশের প্রান ও আধুনিক সকল 
কবির মতে বর্ধাকালেই মানুষের প্রিয়জনের সহি মিলনের জন্য অভিশত্ব 


উৎকন্িত হয়; এখানেও কবি তাছাই বর্ণনা করিতেছেন । প্রিয়জনের জন্ট 
যে বিরহ ভগবত বিরহকেও তাহার তুল্য করিয়া বৈষ্ণব ভক্ত সাধকের! ভগবানকে 
অতি নিকট প্রিয়জনরূপে অন্তরে অনুভব করিয়। থাকেন । (অপ্রচলিত শবের 
জন্য “শবার্থনূচী' দেখ )। 


ছন্দ--অসম মাত্রা ছন্দ, চার ও তিন মাত্রার পদভাগ, এজন্য সাত ও আট 
মাত্রায় যেমন, তেমনই ৫1৭ মাত্রারও পদভাগ আছে। 


সখি হে হমর | ছ্ুখক নাহি ওর (৭+৮) 
ঝাম্পি ঘন গর | জন্তি সম্ততি (৭+৮) 


ভুবন ভরি বর | সম্তিয়া (৭76) 
কুলিশ কত শত | পাত মোদিত (৭47৭) 


ময়ূর নাচত মাতিষা (৭+৫) 

_-পদ্দভাগ প্রধানতঃ এইরূপ । এই কবিতার শব্ধ ঝঙ্কার অপূর্ব্ব। প্রথম 
তিন পড.ক্তি প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়া থাকে । ৪। ঝাম্পি_ ধ্ন্টাত্বক শব ঝম- 
ঝম শব্ধ করিয়া। অথবা ঝাঁপিয়।--দশ দিক আবৃত্ত করিয়া । সস্ততি--চতু- 
দিকে । ৬। পান্ুন--পাষাণ, নির্মম । ৭। খরশর হস্তিয়া_খরশরের 
দ্বারা হনন করিতেছে । ৮ | মোদ্িত-_মেঘের ডাকে ( ব্জনাদে ) ময়ূর 
'মোদিত” অর্থাৎ উৎফুলপ হয়। --১৩। পাতিয়া-পাতি বা পঙ্ক্তি। 
বিছ্যতের ( বিজুরীক ) পঙ.ক্তি যেন লাইন-টানা ) ভাষা বড় সুন্দর হইয়াছে। 
১৪। গরমাওব যাপন করিব | 

ভাষা ও শব্শিক্ষা__কান্ত ; কুলিশ ; মোদিত; দ্াদুরি ; বিজুরি। 

(৩) 

এই কবিতাটিও মৈথিল ভাষায় রচিত। শেষে ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষের 
আর কোন গতি নাই--এই ভাবটি এই কবিতায় বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। সৰ 
কয়টি লাইনই মুখস্থ করিবে। 

ছচ্দ--মাত্রাছন্দ (“বাংলা কবিতার ছন্দ )। 

১। পরিমাণ-নি রাশ পরিণাম সম্বন্ধে নিরাশ! (বিশ্ষেণ)। ৩।অতএব 
ভোমারি উপরে একমাত্র নির্ভর । ৪-১।1 এই পঙ্ক্তিগুলি প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়! 
থাকে। অর্থ--পরপর কত সৃষ্টি কত প্রলয় বহিয়! গেল, কত চতুরানন (ক্রহ্গা 


২ কাবা-মঞ্জুষা 


*_স্থটিকর্তা ) ল্য্টর সহিত গন্তব্ীন করিল তোমার আদি ন'ই অবদানও 
নই) সমু্রে লহরীর মত সকলই তোমাতে উঠিয়। তোমাতেই নিলিয়া বায়। 
জমা ওত--বিলীন হয়। 

ভাষা ও শব্বশিক্ষা : সাগরলহ্রী সমান1; শমন ভয়। 


(8) * 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হুইতে উদ্ধত। এই কবিতায় সেকালের বাঙ্গালী 
সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান কেমন ছিল, ধনীদিগের গৃহে বেশ্ভৃষা ও 
বিল পের আয়োজন-উপকবরণ কত সামান্য ছিল, তাহার কিছু পরিচয় 
পংইবে। কৃত্তিবাস রামায়ণকে শুধু ভাষাতেই নয়, সকল বিষয়েই বাংল! করিয়া! 
তুলিয়াছেন । 

ছল পুরাতন পয়ার। 

২*৩। পেকালের একটি সুন্দর বৈবাহিক শিষ্টাচার । ৭। কেশসংস্কারের 
জন্য আমলকী-চুর্ণের ব্যবহার_ সেকালের অতি সহজ ও গ্বপ্লে-তুষ্ট জীবন- 
যাত্রার একটি সুন্দর নিদর্শন । ১৪। পাটের-_রেশমী তর (আজকাল 
যাহা 'পাট' বলে তাছা নয় ), সংস্কৃত পৰউউবস্ত্রে'র 'পটা। ১৫1 ঝিলিমিলি 
_-শবাথ-সুচী' দেখ। ২২। বাজলন-নৃপ্ুত্র-বাজে এমন নৃপুর। নুপুরের 
সঙ্গে “বাছন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য কর। ২৪। সোহাগের বাতি-_ 
এখানে, “সোহাগ- সৌভাগ্য ; সৌভাগ)কৃচক প্রদীপ । ৩১। এই 'জলশারা' 
দেওয়ার প্রথ৷ এখনও প্রচণ্লত আছে। ৩৪। পাণিগ্রহণ। ২৮। 'রোহিণী" 
“চিত্র প্রভৃতি নক্ষত্র পুরাণে চন্দ্রের পত্ী ৰলিয়া বণিত। ৪*। পরিহার 
করে--এখানে দান করে'। দানেরু* সহিত দক্ষিণ! দিতে হয়) এখানে 
কন্ঠা্দানের দক্ষিণ! হইল পাঁচটি হরি'তকী মাত্র । 

ভাষা ও শবশিক্ষাঃ ঝিলিমলি; তোলা! জল; পুর্র্বাপর ; 
বিলক্ষণ, বাসরঘর : 


(৫) 
বিখ্যাত বৈষ্ণব ' পদ্বকর্তী কবি 'চণ্তীদাসের পদ। শ্তামের ক্ূপবর্ণনাই 
কবিতাটির বিষয়। উপমাগুলি দেখ। এইরূপ উপমা! প্রাচীন কবিতার একটি 
বিশেষত্ব । 


কৰিঙাস্পাঠ ও 


ছন্দ পুরাতন ত্রিপদী, অর্থাৎ পদভাগের ছন্দ । গানের পদ শিয়া অক্ষর- 
সংখ্যা ঠিক নাই; সাধারণতঃ-৮+৮+১২। 


' ৪-৫। “হা” অর্থে, (এখানে ) ঘন-রস । সেই "থ£' আবার নিংড়াইয়া 
"আরও যে সারবস্ত পাওয়া যায় তাহ। দ্বার! শ্তামের মুখ গড়িয়াছে। 

১০।” বিস্তারি পাধাণে, ইঃ বক্ষ যেমন প্রশত্ত, তেমনিই নিটোল ও 
'মস্থণ ধেন একখানি পাঁধাঁণ-ফঙ্গক, গলার রত্বহার সেই পাষাণে খচিত মণিশ্রেণীর 
মত দেখাইতেছে। 

১৭-১৮। 'আদ“জ'_উরুমূল হইতে কটি পর্যন্ত যে অংশ, তাহাকে আদলী 
ৰা অর্ধস্থালীর (হাড় বা কলসের নিয়াংশ ) সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে 
যে, তাহার উপর কদলীদদৃশ উরু ছুইটি রোপিত বা স্থাপিত হহ্ংীছে। প্রাচীন 
কবিতা উরুর সঙ্গে কদলী-বুক্ষের যে তুলনা ছেওয়া হয়, তাহাতে তাহার 
গোড়াটি উপরের দিকে এবং মাথাটি নী:চর দিকে ভাবিয়া লইতে হয়। বলা 
বাহুল্য, এ সকল উপমায় ঠিক বাহিরের সাদৃণ্ত ততট! নাই, যতটা আছে ভাবের 
সাঘৃশ্ত । 

১৯। দর্পণ--নখের উপম]। 

ভাষা ও শদশিক্ষ। £ স্ুধ! ছা নয়া; গঞ্জিয়া; কন্দু; দ্বাম; সুষম 
করেছে। 

(৬) 

এই কবিতাটি বৈষ্ণব পদকর্তী জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ। প্রথম চার 
লাইন মুখস্থ করিবে। কবিতাটি খাঁটি বাংলা হইলেও ইহাতে '্রঙ্বুলি'র ছাপ 
আছে। মৈথিল কবিতার অনুকরণে বালালী কবির! যে ভাষায় কবিতা 
লিখিতেন তাহার নাম '্রজবুলি'। এইরূপ হইবার কারণ এক কালে বনু বাঙ্গালী 
ছাত্র মিথিলা বিগ্ভাশ্ক্ষা করিতে যাইতেন। সেখান হইতে তাহারা মৈথিল 
কবিতা শিখিয়! সংগ্রহ করিয়া আনিণ্েন ; এই ভাষার কবিতা বাঙ্গালীদের বড় 
'াল লাগিত। 

এই 'আক্ষেপ”--রাধার আক্ষেপ । কুষ্চকে পাইবার আশ] করিয়! রাধা বড় 
স্কুল করিযাছে। 

ছন্দ-_ত্রিপদশ (৬+৬+৮) পদভাগের ছন্দ। 

€। করমে লেখি- অদৃষ্টের ফল; ভাগো লিখা ছিল। ১২-১৫। 
সাগর সে'চিলে মাণিক পাওয়া ঘায়,এইরূপ প্রবাদ আছে। নগরে বু ধনীর 


সমাগম হয়--বণিক শ্রেঠীরাও আসিয়া বান করে; অতএব নগরেই বহুমূল্য 
মাণিকের সন্ধান মিলিতে পারে । ১৮-১৯। কবি বলিতেছেন, কুষ্ণকে (ভগবানকে) 
ভালবাস ত' মহজ নয়। সে ভালবাসার আগুনে সারা দেহ ( দেহের সুখ) 
দগ্ধ হইয়া যায়; তাই তাহা যত প্রবল, ওই জালাও তত অধক হইবায় কথা । 

ভাষা ও শবশিক্ষা। £ (ঘর) বাঁধি; (নগর) বসানু; গু জলদ)' 
জেবিনু। 


(৭) 

কালকেতু" কবিকন্কণের কাব্যের নায়ক । কবিকস্কণ ব্যাধপুত্রকে অর্থাৎ, 
অতিশয় নিম়জাতীয় একজনকে তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়! জাহার চেহারা ও 
বলবীর্ধ্যের বর্ণনায় কেমন সত্যকার বারমূত্তি অস্কিত করিয়াছেন, ইহার একটি 
কারণ, এই গল্প ভাহার নিজের নয়--বাংলার প্রাচীন পল্লীগাথা অবলম্বনে 
রচিত। তথাপি কবির কল্পন] যে এইরূপ নায়ককে অবহেল| করে নাই, ইহাতে 
মান্য হিসাবেই যে মহত্ব তাহাঁর প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে ॥ 
( অপ্রচলিত শবের অর্থ পুস্তকের পরিশিষ্টে দেখ । ) 

ছন্দ__ত্রিপদী (৮+৮+ ১*)। 

২৪। গ্াশারু- খরগোশের পুরানে। বাংল নাম । 


(৮) 

এই কবিতাটি কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে। দাস্তিক ক্ষত্রিয়বীর 
এবং রাজাগণ যাহা পারিলেন না, একজন দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণযুব! তাহা পারিল £ 
একদিকে রাজাগণের নিরাশ হওয়ার জন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধ এবং অপর দিকে 
সত্যনিষ্ঠ। বিনয়ী, নিরভিমন ব্রা্ষপর্িশী মহাবীর অর্জুনের ব্যবহার-_ 
ইহাই এই কবিতার বণিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে একটা বড় সত্যের ইজিত 
রহিয়াছে, তাহা! এই যে,__নীরব সাধনা, চরিত্রবল ও পুরুষকার, এই তিনের 
দ্বারাই মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জয় কবিয়। লইতে পারে । সেজন্য বংশগৌরব 
বা প্রবল আত্মীয় বন্ধুর সাহাযোর আবশ্তক হয় না। 

ছন্দ--পয়ার। 

১৫। পুষ্পবৃষ্টি অর্থে, “অতিশয় মৃছু বৃষ্টিও হয়। ২১। হুতচিত্ত_ 
হতাশ; ক্ষুকহৃদয়। ২৭। চিত্তে উপরোধ করি--মনের ভাব দমন করি ঃ 
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আত্মলংষম করি। ২৮। উচিভ--উচিত শান্তি। ৪৫-৪৬। এই লাইন 
ছইটি মুখস্থ রাখিবে। ৪৯ ভগুন-_ভাড়ানে। ; গোপন কর! । ৫৮ । আধখগুল 
স্-ইন্্র! | 

ভাষা ও শবশিক্ষা : বল্পগু; দ্রেপদের বাল।) শিষ্ট-ুষ্ট ; আকর্ণ- 
পুরিয়া। 

(৯) 

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙগল' হইতে গৃহীত । পিত্রালয়ে, পিতা দক্ষের মুখে 
পতিনিনা! শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়'ছেন, তাই শিব অন্ুচরবর্গসহ দক্ষালয়ে 
চলিয়াছেন। মহাদেবের মুত্তি ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে । জটায় গঙ্গা, গলায় 
সর্প, ললাটে শশিকলা এবং তৃতীয় নেত্রে অগ্নি--সকলই ভীষন আকার ধারণ 
করিয়াছেন । 

ছচ্দ--সংস্কৃত “ভূজঙপ্রয়াত' ; বাংলা ছন্দ নয়। ইহা মাত্রা-ছন্দ ('কবিতার 
ছন্দ' দেখ )। মাত্রাসংখ্যা--২*। এইরূপ হুস্ব দীর্থ স্বর করিয়! পড়িবে--: 


অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে 
অরেরে অরেদক্ষ দেরে সতীরে 


_যুক্তাক্ষবের পূর্ববর্ণ, এবং দীর্ঘন্বর (উ, এ, আ', ঈ) দীর্ঘ ধরিতে হইবে। 

৩। জংঘট্র-( বিণ ) সংঘটিত, অর্থাৎ সংঘাতে আন্দোলিত। &-৫। এই 
ছুই পঙ.ভ্তিতে শব্ধের কেবল ধ্বনির দ্বারাই ভাবপ্রহণশ করিবার কৌশল লক্ষ্য 
কর। গ্বাজে--গর্জন করে । ৬। নিশানাথ চন্দ্রও হুষ্্যের ম্যায় প্রতাপযুক্ত 
হইয়াছেন ; অর্থাৎ চন্দ্রও হুর্ষেযর স্তায় জলিতেছে | 

€১০) 

এইটিও 'অননদামজলে”র কবিতা-_-ভারতচন্ত্রের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা । ঈশ্বরী 
পাটনীর চরিত্রটি কেমন ছ্ুন্দর ফুটিয়াছে, তাহাই ভাল করিয়া দেখিবে ) এই 
চরিত্রই এই কবিতার প্রধান বিষয় । 

ছজ্জ-_পয়ার। 

১২। বিশেবণে- অর্থাৎ নাম না করিয়া, গুণের বর্ণনা দ্বারা । ১১৩-১৬। 
এখানে 'গোল্র'* "পিতামহ", 'বাম', “সিদ্ধি'-গুণ'১ “কু-কথা”, 'দবন্ঘ'ঃ 'ভূত' প্রভৃতি 
শব্াগুলির ছুইটি অর্থ আছে। তাহ। ছাড়া-_'অতি বড় বৃদ্ধ" 'কপাঁলে আগুন", 
“পঞ্চমুখ, 'কণ্ঠভর| বিষ', শিরোমণি'ঃ “যে মোরে আপন ভাবে' ইত্যাদি__এ 


গু কাব্য-মধযা 


দরচআকবাড তান ভর কর ৪ ৪828০ 8949-96-৩5 উপড়ে ৪8-৩5-6৩১৩. টি ঢা শন 0৩5 8 ০টি উ ৪৬ জ 09 ও উন & ৪59৪ ও উড উড ৪ 88 5 6 ৪ ৬ ৫ ৫ | 


সকলের ল্লেষ অর্থ লক্ষ্য করিবে । সব মিলিয়া পরিচয় দীড়াইবে এই £-. 
আমি হিমালয়কন্য--উমা বা ছর্গা; মহাদেব আমার ম্বামী? গঙগ। আমার 
স্বপত্বী, এবং মৈনাক পর্বত আমার ভাই। আমি দেব",- ভক্ত মাত্রেই আমার 
প্রি; যে ভক্ত করে (“আপনা ভাবে' ) তাহারই গৃহে আমি বিরাজ করি» 
"অর্থাৎ নিকটে থাকিয়া তাহার মঙ্গল করি। 

২১। জতা-সতিন; তরজ-_( ঘিতীয় অর্থ) হাবভাব, লান্ত-লীল]। 
৪৬। এই লাইনটির অর্থ ভাল হয় না। মূল পুঁথি হইতে নকল করিবার 
সময় ভূল হইয়। থাকিবে ; পরে সেই ভূলই ছাপা হইয়া! আসিতেছে । এইরূপ, 
একট] করা যায় £-তাহার ইচ্ছাই এইরূশ সৌগাগ্যের কারণ; 
নতুন বা কাঠের ফেউতিতে তপের ফল ফলিতে পারে না। ৫৮। 
অষ্টাপদ্- সোঁনা। ৬৯। ভবানন্দ মজুমদার রাজা কৃষ্ণচজ্ত্রের পূর্বপুরুষ । 
এই কাহিনী দ্বারা কবি তাহার প্রতিপালক রাজা রুষ্চচন্দ্রের বংশগৌরব 
কীর্তন করিয়াছেন। ৭২। এই বাক্যটিতে পাটনীর যে আকাজ্ষ! ব্যক্ত 
করা হইয়া ছ, তাহা যেন সেকালের বাঙালীমারেরই' শেষ্ট আকাজঙ্কা। 
ছুধে ভাতে থাকা'র চেয়ে ভাল অবস্থা আব্র কি হইতে পারে? ( (৬১) 
কবিত] দেখ । ] 


ভাষা ও শবাশিক্ষা ১ ফেরফার; অহশিশ; ঘন্ব; ভব-পারাবার ; 
€কাকনদ ; ধেয়।য়; গজ গমন; অষ্টাপদ্। 


€১১) 
কবিতাটি গানের মত করিয়! লেখা । উপমাটি বড় সুন্দর, মুখস্থ করিবে। 
ছন্দ--পদভাগের ছন্দ (৮+৮/। প্প্রত্যেকটি চরণে তিনটি পর্দ। শেষ 
পদটি ৫ অক্ষরের 
«| থারাজল- বৃষ্টির জল। 


ৃ (১২) 
রামপ্রলাদের একটি বিখ্যাত শ্ঠামা-সঙ্গীত। এই কবিতাটি গান। 
রাষপ্রলাদের এই গান বাংলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব বন্ত_এমন সরল অথচ 
ভাবগভীর, এত লহজ ও আস্তরিকতাপুর্ণ গীতিরচনা বাংলায় খুব কম 
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আছে । এই কবিতা ভক্তিমূলক হইলেও (ভূমিকা দেখ) ইহাতে গীতি- 
মাধ; আছে। এ কবিতার মুলভাব এই £-_-সত্যকার পৃজায় অর্থাৎ ভগবৎ- 
আরাধনায়, আয়ে জন উপকরপের কোন আড়ম্বর আবগ্তক হয় না, তাহাতে 
বরং আরও অনিষ্ট হয়--মনে দগ্ত বা অহঙ্কার জন্মে। সে পূজায় অন্তরের 
ধারণাই যথার্থ প্রতিমা; ভক্তিই হেষ্ঠ নৈবেস্ত, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ দীপ; এবং 
কু-প্রবৃত্তি লকলই যথার্থ বলিদানের বস্ত। ইহাই প্রকৃত নিরাকার উপাঁসন! । 
এমন সহজ ভাষায় এমন গভীর কথ। কবিতায় আর কেহ ব্যক্ত করিতে 
পারেন নাই। রামপ্রসাদের গানের একটি অতি সহজ সুরও আছে । তাহার, 
নাম হইগাছে-রামপ্রধাদী' | 
ছন্ঘ-_ ছড়ার ছন্দ। 


€১৩) 
কবিত'টি ইংরেজ কবি পোপের (419587009 0০]99) বিখ্যাত 17070259259] 
চ:৮5:-র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। মূল কবিতাটির সঙ্গে মিশাইয়া পড়িবে। 
কবিতাটির ভাষা প্রায় সরল গণ্ভের মত ; কবিত৷ হিসাবে রচন] উৎকৃষ্ট নয়? কন্ত 
ইহাতে ক ঞ&কগুলি ভাব ও চিন্তা আছে। 

ছন্দ পয়ারের চতুষ্পপী স্তবক 1362029) | ইংরজীর অনুবাদ বলির 
এই প্রথম আমর] বা লা কবিতায় “ক্তবক' পাইলাম । 

১১-১২। প্রকৃভির আর সকলই (জীবজন্ত, গ্রহ উপগ্রহ ) ভাগ্য, অর্থাৎ 
নিয়তির অধশন 7 কেবল মানুষকে তুমি বুদ্ধি ও স্বধীন ইচ্ছা-শক্তি খিয়াছ। 
ইংরশজী কবিতায় আছে-- 

41311001700 [8৮029 1256 20 69 
9606 1799 009 00010020 ৮211, 

২৫-২৬। অর্থাং, পাপী ব'লয়। যেন কাহারও নিধ্যাতন না কর; কারণ, 
আমার এমন জ্ঞান নাই যে, কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ আটরণ পাপ, তাহ নির্ণর 
করিতে পার । ২৭-২৮। অর্থাৎ যাহারা আমার মতে তোমার আরাধন! 
করে না, তাহাদগকে তোমার শক্র মনে করিয়! পীড়ন না করি। এই পঙক্তির 
শব কৌশল লক্ষ্য কর--এইরূপ যমক ও অনুপ্রাস ঈশ্বর গুপ্তের বড় প্রিয় ছিল। 
৩৯-৪০ _-%],0:45 7১:৪592 হইতে “এই ভাবটি লওয়া হই,1:ছ-_- 
%[7070159 0৪ 00 61990098989 89 ০ 20160 (15096 1196 62080988. 


২৮ কাব্য-মঞজুষা 


৪5৪০৪, 6551 ও উন ও ও রড ওজর উাএটতবারির 


86917)86 8৪০, ৪৬। ৷ রবিতলে অর্থাৎ পৃথিবীতে; ইংরাজী বাকৃভঙ্গী__ 
40106: 610৩ 90:0৮--কবিতার চলিতে পারে, গছ অচল । ৪৩-৪৪। যদি 
বাচিতে হয় "তামার ইচ্ছায় যেন বাচি; যদি মরিতে হয়, তোমাৰ ইচ্ছায় বেন 
মরি । 
(১৪) 
ইহাও একটি খাঁটি ঈশ্বরগুপ্তী কবিতা । শেষ লাইন দুইটির ভাষার ভঙ্গি দেখ । 
ছন্দ পয়ার । 
€। মন নাহি সরে-পছন্দ হয় না; এখানে “সরে' এই ক্রিয়াপদের 
অর্থ একটু অগ্ঠরূপ, তাহ! লক্ষ্য কর। এইরূপ অর্থকেই “যৌগিক অর্থ' (077588] 
1 29৩2070 ) বলে। এ শব্দের এ অর্থ আর কোথাও হয় না-প্রাঁণ সবে 
বলিলে কোন অর্থ হয় শা । ভাষার এই চল্তি রীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
বাখিবে। 
(১৫) 
এই কবিতাটি কৰি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায়ের “পদ্ষিনী' উপাখ্যান কাব্যে 
আছে। রঙ্গলাল পরিবর্ভন-যুগের প্রথম, ও পুরাতন যুগের শেষ কবি; তিনি 
যেন ঠিক সন্ধিশ্থলে দাড়াইয়। দুই দিকেই দৃষ্টি করিতেছেন । ৬ধাোঁপি পুরাতনের 
প্রতি তাহার মমতা এত অর্থক যে. তিনি সেই আদর্শ রক্ষা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। 
কবিতাটির বিষয়__ন্বদেশ-গ্রীতি | ইহাই কবিতার নৃতনত্ব, প্রাচীন কবিতার 
কোথাও স্বদেশ-গ্রীতির কথ! ছিল না1। এক সময় ইহার প্রথম ৮ পডক্তি 
সকলের মুখন্থ ছিল ) তোমরাও মুখস্থ করিবে । 
ছন্দ পদভাগের ছন্দ (৮+৮ টি ৬), যথা £--. 
স্বাধীনতা-হীনতায় ॥ কে-বাঁচিতে চায় হে॥ 
কে বাচিতে চায় ॥ 


--এখানে “ছে' দুই অক্ষরের দমান। 
(১৬) 


কয়েকটি চমৎকার নীতিকথা--সংস্কৃত গ্লোকের অনুবাদ; সবগুলিই 'নীতি 
কব্তা'র উত্রুষ্ট উদাহরণ (“কবিতার কথা'দেখ )। এইরূপ কবিতা নুন্দর 
হয় ছুইটি বস্তর গুণে-উপম! ও দৃষ্টান্ত! 

ছন্দ-ত্রপদী ও পয়ার । 


বির কবিতা-পাঠ ২৯ 


তম ও জন বস 


১১। গ্বীজভুক্ত কথ.বেল--সংস্কত “গজভুক্ত কপিখবৎ” । গজ অর্থে হত্ডী 
নয়__একপ্রকার ক্ষুত্র কৃমি। পকপিখাস্তর্গত গজ  ইত্যভিধীয়তে”-__ বৈজয়ন্তী | 
খেল্‌__ব্প্রিয়কর আচরণ, যেমন “ভেল্কির খেল! । 

ভাষা ও শবশিক্ষা : কুপ-পয়; সলিল-সম্পাতে ; অস্কুশ ; গরল ; 
শ্রুতির শোভন শ্রুতি । 





(১৭ ) 
রঙ্গলাল পরিবর্তন-যুগের প্রথম এবং পুরাতন ধুগের শেষ কবি; তিনি যেন 
ঠিক সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ছুই দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন । তথাপি পুর্রাতনের 
প্রতি মমতা এত অধিক যে, তিনি সেই আদর্শই রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। 
তাহার কবিতায় ইংরেজী কাব্যের অন্থকরণ থাকিলেও প্রাচীন ভাব, ভাষ! 
ও ভঙ্গির ছাপ এতই স্পষ্ট যে তাহাকে পরিবর্তন যুগে না আনিয়া শেষ প্রাচীন- 
পশ্থী কবি বলাই সঙ্গত। 
এই লাইনগুলি “পদ্মিনী উপাখ]ান' কাব্যে আছে। ৬ইগুলির মধ্যে 
- শেকজপীয়ারের কয়েকটি বিখ্যাত লাইনের প্রভাব স্পষ্ট উকি দিতেছে । 
লাইনগুলি এই-- 
410 69110. 26000. ৮০10, 6০ 10917) 61১6 1117, 
00 61010 % 0921010)6 010 616 52919 
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[0069 6109 18009, 0 অঃ) 6%09-119106 
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19 86960] 2100. 71010010908 83:0995,% 
তথ্াপি কবি এ ইংরেজী উপমার ভাষাকে কেমন বাংল! করিয়া লইয়াছেন, 
তাহ লক্ষ্য কর । 
ছন্দ__ত্রিপদী (৮+৮+১০)। 
১২। গঁজমুক্ত1--নাঁম হইল কেন ? 
ভাষ!৷ ও শব্দশিক্ষা ঃ স্থগিমদদ; কবিভ কাঞ্চন; সিন্দুরে মাঞ্জ। ; 
মুক্তাকল। 


॥ পারিবর্তন-যুগ ॥ 


এই যুগের ষে কবিতাগুলি তোমর। এই পুস্তকে দেখিতে পাইবে, তাহাদের" 
সঙ্গে পূর্বের কবিতা গুলি তুলনা করিলে, এই কয়টি বিষয়ে ছুই যুগের পার্থকা স্পট 
হুইয়া উঠিবে।। 

(১) এই যুগের কবিতার ভাষ|। আরও অধিক সাধু ও সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে 
ত'হ'র কারণ, এ"ন হইতে উচ্চশিক্ষিত সমাজ বাংল! ভাষায় উৎকৃষ্ট ক'বতা 
রচন] করিতে ও পাঠ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্বে বংলা ভাষা বিধানের 
ভাষা ছিল না, সে ভাষার যে কবিতা রচিত হইত, তাহা প্রার অর্ধণশক্ষিতা 
জনসাধারণের জন্য  তাহ!তে তাহা:দরই গ্রাম্য ধারণার উপযোগী ভাব ও কল্পন! 
প্রকাশ পাইত; ভাষাও তাহা'রই উপধুক্ত ছিল। ছুই চারিজন পণ্তিত কবির 
কথা তোমাদ্দিগকে পূর্বেই বপিয়াছি-_তাহাদের ভাষ কতকটা মাজ্জিত এবং 
উপ্নত হইলেও কল্পনা অতিশয় সংকীর্ণ ও মামুলী ধরণের ছিল। এক্ষণে, প্রাচীন 
কাব্য হইতে ও ঘেমন, তেমনি বিদেশী কাবা হইতে ৪--উৎকৃ্ঠ বিষয়, গভীরতর 
ভাব ও উচ্চতর কল্পনা মাহংণ করিয়া, বালা ভাষায় রীতিমত টচ্চাঙ্গের কাব্য- 
রচনার আগ্রহ বিশেষ করিয়া, ই'রেজী-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দিল। 
এজন্য পূর্বের ভাষায় জার কাঙ্গ চপিল না। গ্রাম হইতে শহরে অথবা 
নদী হইতে সমুদ্রে আমিলে যেমন এক নুতন বস্ত-_নূতন দৃশ্তের সহত সাক্ষাৎ 
হয় যে, তাহ! বর্ণনা করিতে আগেকার ভাষায় আর কুলায় না, নূতন শব, নূতন 
বাঁকা শিথিয়। বা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়; তেমশই এই, যুগে প্রাচীন ও 
আধুনিক, দেশী ও বিদেশী, বিধাট ও কাব্য-সাহিতোর ভাবসকল আস্মসাৎ করিয়া 
বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্ত পুরাতন ভাষাকে অনেক পরিমাণে মাজ্জিত এবং 
বহু নুতন শবেের দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে হইল। ধাহার] এই কাজ উত্তমরূপে করিতে 
পারিফাছেন, তাহারা এই যুগের প্রধান কবি ও লেখক । এই প্রলঙ্গে ইহাঁও 
মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের ভাষার পশ্চাতে সংস্কৃত ভাষার অক্ষয় শব্দ- , 
ভাণ্ডার ছিল বলিয়াই আমরা এ কাজ এত শীঘ্র করিছে পারিয়াছিলাম » 
আরও কারণ, আমাদের বাঙ্গালী জাতির ভাবুকত৷ ও কল্পনাশ তত ভারতের 
অপর নকল জানত অপেক্ষা অনেক বেশী, তাই আর কোন ভাগততীয় ভাষায় এমন 
উংক্ই সাহিত্য এখনও কৃষ্টি হইতে পারে নাই। 


কবিতা পাঠ ও১ 


(২) এই যুগের কাবিগদের কল্পন৷ ও রিনা কড ত ভিন্ন, ভাহাও » লক্ষ) 
কর; কবিরা এক্ষণে নিজেদেরই ভাৰন| কাঁমন1! কবিতা প্রকাশ কাতিভেছেন ? 
মন্ুত্বজ'বনের সম্বন্ধেও কত চিন্তা এখন কাঁবতার বিষয় হইয়াছে ; প্রাকৃতিক 
দৃশ্ের বর্ণনা, শিশুর সৌন্য্য, স্বদেশের গৌরব, হ্বজাঁতির উততি, মামুহের প্রতি 
গভীর সমবেদনা, দূর-দেশ ও অতীত যুগের সম্বন্ধে কল্পন1- কবিগণের চিত্ত 


আকৃষ্ট করিয়াছে । 


(৩) কবিতার ভাষার মত, কবি হার ছন্দও নৃতন হইয়া উঠিভেছে ; ইহারও 
পরিচয় এই কবিতাগুলির মধ্যেই ছে মর! পাইবে। 


এই যুগের চারিজন কবিই প্রধান £-(১) “মেঘনাদবধ “কাব্যের কৰি 
মাইকেল মধ্নুদন দত্ত; (২) “সীরদামঙ্গল'-এর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ; 
ইহার কাব্যে গীতি-কবিতার একটি নূতন ধার! আরম্ভ হইয়াছে, (৩) হেমচন্তর, 
বন্দ্যোপাধ]ায়, ইনি 'বৃত্রসংহার' নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিদ্নে ; তথাপি 
ইহার রচিত “কবিতাবলী” প্রভৃতি খণ্ডক'বতাগুলিই সর্বত্র পঠিত হইত, এবং 
তাহার জহই ইনি এ-যুগের কবিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোকপ্রি ছিলেন । 
(৪) আর একজন ঝড় কবি-__-নবীপ্চন্দ্র সেন ; ইহার রচিত 'বৈবতক”, কুরুক্ষেত্র? 
এবং 'প্রভাস'--এই তিনখানি ঝড় কাব্য সেকালে খুব খ্যাতিলাভ করিলেও 
তাহার “পলানার যুদ্ধ' নামক ক্ষুদ্র কাধ্যখানিই ই সময়ে সকলের কঠস্থ ছিল। 
এই পরিবর্তন-মুগের কবত সম্বন্ধে আর একটি কথা তোমরা জানিয়৷ বাখিবে,_ 
এ যুগে মহাকাব)ই ছিল কাব্যের আদর্শ, এবং পূর্বে উল্লিখিত মহাকাব্যগুলি 
(“মেঘনাদবধ', “বৃত্রসংহার”, “রৈবতক* প্রভৃতি ) ছাড়াও বহু মহাকাব্য রচিঙ 
হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় সবই এক্ষণে লোপ প ইয়াছ্ছে কেবল এ কয়খানি মাল্র 
বাংলা কাব্যের ইতিহাসে টিকিয়া আছ; এবং তাহাদের মধ্যে কাব্য হিসাবে 
মধুহদনের “মেঘনাবধ কাব।ই শ্রেষ্ঠ । এই যুগের অ রও অনেক কবির পরিচর 
এই পুস্তকে তোমরা পাইবে। তাহাদের মধো “মহিল! কাব্যে'র কৰি স্বরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার, এবং “আলো! ও ছায়া' বচয়িত্রী কামিনী রায়ের নাম বিশেষ করিয়! 
মনে রাখিবে। 

১১ 


৩২ কাব্য-মঞ্জুষা 
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(১৮) 

এই যুশের শ্রেষ্ট কবি মাইকেল মবুস্থদন দত্তের বিখ্যাত মহাকাব্য 'মেবনাদ- 
বধ হইতে উদ্ধত। ইহার ছন্দ বাংলায় সম্পূর্ণ নৃতন-_ইহা ইংরাজী 13101 
্০75০-এর অন্নুকরণে বাংল! অমিত্রক্ষত্র। এই কবিতার ভাষা এবং ছন্দ 
খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিবে। ভাবখুব সহজ--কেবল দুরূহ কথাগুপির 
অর্থজানিয়৷ লইলেই এবং ছন্দ ঠিকমত পড়িতে পারিলেই, এ কবিতা 
খুব ভাল লাগিবে। 

ছন্দ _অগিত্রাক্ষর, অর্থাং মিলহীন পয়ার, কিন্তু পয়ারের মত পড়িলে 
চলিবে না; লাইনের শেষে না থামিয়া যেধানে বাক্য শেষ হইক়াছে সেখানে 
থামিবে; এবং তাহারও মধ্যে, বাক্যের অংশগুলি অর্থ অন্ুদারে একটু পৃথক 
করিয়া পড়িবে-তাহা হইলেই পড়িতে কোন কষ্ট হইবে না । একটু দেখাইয়া 
দিতেছি _ 


ছিন্তু মোরা, স্থলোচনে, | গোদ্বাবরী তীরে ॥ 
কপোত কপোতী যথা | --উচ্চ বৃক্ষচুড়ে, | 
বাঁধি নীড়. থাকে সুখে ;॥ ছিন্ু ঘোর বনে, | 
নাম পঞ্চবটা, | _মর্তে জুর-বন-সম ॥ 


প্রতেটক লাইনে ৮ ও ৬ অক্ষরের পদভাগ আছে--যেমন পর়ারে থাকে 
("বাংলা ছন্দ' দেখ); তাই মাঝে ও শেষে (|) এই চিহ্ন দিয়াছি- ওই ছুই 
জায়গায় খুব সামান্ত একটু থামিতে হয়, উহাকে “ঘতি' বলে । এখানে প্রথম 
লাইনের শেবে একটু বেশী থামিতে হইবে, কারণ ওখানে “কমা আছে। মাঝে 
এক জায়গায় আরও বেনী থামিতে হইবে বলিয়। (॥) এইরূপে ডবল চিহ্ন 
দিয়াছি। যেখানে'কথাগুলি পৃথকশ্করিয়া পড়িতে হইবে সেখানে (১) এইবূপ 
চিহ্ন দিয়াছি। কিন্তু এইসকল চিচ্কের দরকার হয় না; অর্থ বুঝিয়া পড়িলে, 
থামিবার গ্রান্সগাগুলি নাপনি ঠ£ হইয়| যায়, তখন ছন্দ বুঝিতে কষ্ট হয় না। 
কেবল ধতির স্থানগুলি একটু লক্ষ্য করিবে। 

২*। গ্ীরিতি -গ্লীতি, আনন্দ । ২৩। মধু-বসন্তঞাল। ৩৬-৩৭।, 
তুলনাটি ' ঠিক হইয়াছে কিনা দেখ। ৪৭ দেবকন্তারা সুরধ্যরশ্মির রূপ 
( ছন্সবেশ ) ধরিয়৷ পন্মবনে খেল! করিতন । ৬১-৬৩। নদীর জলে আকাশের 
প্রতিবিত্ব | 


ভাষা ও শব্দশিক্ষা ঃ পঞ্চবটা-বন-চর মধু নিরবধি ; বৈভালিক; 
কান্তার; রাঘব-রমণী । 


(১৯) 

গৃহীত £ মধুহুদন দত্তের “মেবনাদবধ' কাব্য হইতে । 

ছন্দ__অমিত্রাক্ষর__পূর্বের কবিত। দেখ। ৃ 

১। নাথ-মহাপুপ্ৰ বাচক উপাধি, যেমন ই*বেজী 130:0. ; এখানে 
রামচন্ত্র। ২৬। বলি --'বলী'র স্বোধনে ; অমধুস্দন বীরমাত্রেই নামের 
পূর্বে এই বিশেষণ বাবহার করিয়াছেন। ২৭। গুণহীন--গুণ' অথে 
ধনুকের ছিলা। ৩৯। ল্তপিবেন-সুধাইবেন । ৫€*। তাচার- ইংরেজী 
9070006, ৫৬ জরস' (কিয়াপদ )-সরস কর। 

'াষা ও শব্দশিক্ষা : ভুগস্থি; মহাবাছ; পৌলস্তের ; সর্ববভুক; 
দুর্বার ; কর্ধব,রোত্তম ; শিশির-আসারে ; নিদা ঘার্ত। 


(২০) 

কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারত বাংল! ভাষায় তঞ্জমা করিয়া বাঙ্গালীর যে 
উপকার কবিয়াছিলেন (আজও বাঙ্গ.লীর পক্ষে উহাই একমাত্র খাঁটি বাংলা 
মহাভারত )--কৰি মধহদন এই কবিতায় কাশীদাঁসের সেই কবি-গৌরব কীর্তন 
করিয়াছেন । উপমাগুলি কেমন সার্থক হইয়াছে দেখ । 

ছন্দ--এই কবিতার গঠন লক্ষ্য করিবে-_-ইহাঁর ইংরেজী নাম 9017)৩6 
মধুস্থদনই সর্বপ্রথম এইরূপ কবিতা লিখিয়/ছিলেন,_তিনি ইহার নাম দিগাছিলেন 
“চতুর্দিশপদ্ী কবিতা" । পগ্জার-ছন্দের চৌদ্দটি লাইনে বাংলা সনেট রচিত হয়। 
ইহার মিলের নিয়ম বড কড়া ; খাঁটি সনে:ট দুইটি ভাগ থাকে --৮ লাইন ও ৬ 
লাইন। প্রথম আট লাইনের মিল--কখ খক, কখ খক--এইরূপ হওয়। উচিত £ 
শেষের লাইন্বের মিল ইচ্ছামত হইতে পারে ৷ সকল সনেটে এই নিয়ম রক্ষিত হয় 
না, এখানেও হয় নাই। 
 ২। খাবি দ্বৈপায়ন-_মহাভারতের কবি বেদবস। ঘীপ জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়া তাহার উপাধি হইয়াছে “ছৈপায়ন' (থীপের বিশেষণ), 'ভগীরথ', 
“সগরবংশ' প্রভৃতি গ্প মহাভারতে আছে । 

৬। সংস্কৃত হুর্দে--নর্থৎ ধে জল একস্থানে বন্ধ ছিল । 


৪ কাব)-মগ্্ুহা 


ভাষা পথ--এখাঁনে “ভাষা অর্থ বাংলা ভাষা; সংস্কত ছাড়া আর 
সকল ভাষার সাধারণ নাম ভাষা । খননি-খনন করিয়া, মধুহ্দনের এই 
নূতন ধংণের ক্রিণপদ-ৃষ্টি লক্ষা কর। ১*। ভারত _মহাভারভ । 

১১। ৌড়-ব্জদেশ- বাঙ্গাকী। ১৩। এই লাইনটি অ'বকল 
কাশীরামের মহাভারতে প্রঙ্ছেক পরিচ্ছেদদের শেষে আছে। 

ভাষা ও শবশিক্ষা £ চন্দ্রুড়-জটাজালে; ব্রতী; কবীশ। 


(২১) 

মধুহদন৪ ইংরেজী ধরণের 99022 বা শ্তবক-ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন-_ 
কবিতাীতে সেই ছন্দ খুব সুন্দর হইয়াছে। কবিছাটি আবু করিবার উপযোগী 
মুখস্থ করিলে ভাল হয়। কঠ্কেটি মর উপমা আছে। অর্থ, প্রেম ও যশ _ 
এই তিনেরই অত্য'ধক আক।জ্ষার কোনটাই পূর্ণ হয় নাই-_ *যে কেংল হাহা- 
কারেই জীবন শেষ হইল ) ইহাই কবিতাটির মুল ভ'ৰ। 

ছন্দ_পদভাগের ছন্দ, ছয় লাইনের 9181%8, বা স্তভবক ; লাইনগুলি-_ 
৮+৮ এবং ৬; মিল-কখকখ গগক; পঞ্চম লাইনে মধ।-মিল 
আছে। 

২৯1 এ উপমার এখানে স্থার্থকতা কি? ৩১। ক্যায়্ি- অপবায় 
করিলি ; পূর্বের “খননি' দেখ। ৩৫। অর্থাং বশ লাভ করিয়া এই হইল ষে 
বনুলে।ক ঈর্ষ। ক'রতেছে। ৪*। পাঁমর মর্থ। 

ভাষা ও শব্শিক্ষী 2 অন্বুবিদ্ধ : সস্ভঃপাতি ; ক্ণপ্রভভ1; জ্বলস্ত 
পাবক-শিখা। | 


(২২) 

এই কবিতাটি বিহারীলালর “সম্টিদামজল কাব) হইভে উদ্ভত। কবিতাটি 
খুব ভাল করিয়া পড়িবে_-ইহার দ্াব» ভাষা ও কল্পনা সবই চমতকার। এই 
কবিতায় বিহারীলাল__আদি-কবি ঝল্সীকির মুখে প্রথম শ্লোক বাহির 
হংয়ায় যে কাহিনী আছে - তাহাকে নিজে কল্পনার দ্বার নুতন ছাবে বৎনা 
করিয়াছেন | ব্যাধের *রে সিহত ক্রৌঞ্চের ভন্ত ভাহার সহচরী ত্রৌঞ্ধীর 
আর্ত-চীৎকার শুনিয়া আদি কবি বাল্সীকির প্রাংণ যে করুণার উদ্রেক হইয়াছিল 
তাহা হইতেই কবিতার জন্ম হইল-_শোকই “প্লোক' হইয়া উঠিল |. বিহানীজ্াল 
এই কবিতাটিতে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন যে কবিতার দেবভা সরদ্বতী 


কবিতা" পাঠ ৩৫ 
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কবিরই পিত্ত কবির হৃদয়ে যে চি জোন ও দিসে 
তাহারও অজ্ঞাতলারে বাম করিতেছে, ভাহ। যখন বাহিরে কবিতাঁরপে 
প্রকাশ পাব তখন তাহার নিজেরই বিশ্রপ্ঘ ও আনন্দের সীম! থাকে ন|। 
এই কবিতার আরও একটি অর্থ এই যে সর্ধজীবে করুণ! শ্রীতি ও প্রেমই 
কবি-ত্বর সুল-উৎস। 

ছন্দ বক (১৮৯০৪৯)--পদভাগের ছন্দ । ৮ অন্দর ও ১৪ অক্ষরের 
চরণ, চ পের সংখ্যা ঠিক নাই । মিলের পদ্ধতি লক্ষ্য কর। 

| আল।-_মালে। ( যেমন, কাঁণা_কালো)। ৬। ভীমসী-অকুণ-_ 
অন্ধকার হইতে ফুটিয়া উঠা জষৎ লোহিতবর্ণ। ১৮ গ্বরণী লুট য়--ধরণীতে 
লুটার়। ২৫। সঙ্গ ললাটক্ভাগে-ললাট মনুষ্যদেহের সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ 
স্থান। বদ্ধ কিছু শ্রে্ ভাব ওচিস্তার আবির্ভাব হয় ললাটের তলে-_ এইরূপ 
একটা ধারণা আছে। গ্রীক পুরাণে আছে বে মিনার্ভা বা বিদ্াদেবী ন্বর্গরাঁজ 
ভূপিটারের ললাট ভেদ করির1 আবিভূতি হইযাটিলেন। ৪৫1 বিল্োচন- 
বিশ বা সুন্দর লোচন। ৪৭। উত উত্ত উত্তরোৌল--উতবোল" শব্দের 
"উত” অংশটিকে এইরূপ হইবার উহার পূর্বের বসাইয়া কবি মূল শব্দের ভাবটিকে 
প্রবলতর করিথাছেন ; তুলনীর়__“হ হঙ্কার'। 

ভাষা ও শবশিক্ষা: বিকচ; ঠামসী-অরূণ; লোগনলোভা ; 
রবিচ্ছবি ; বিলোচন, উতরোল; উভরায়। 


(২৩) 

এই কবিতাটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর “নিসর্গ-সন্দর্শন কাবা হইতে 
উদ্ধাভ। বিহারীলালের কবিতার যেমন ভাথের সরলতা ও স্বাডাধিকতা একটু 
অধিক, তেমনই তিনি যতদুর সম্ভব সহজ ভাষায় সেই ভাব ব্যক্ত করেন ; যেমন 
গাষা তিনি নিত) ব)বহাঁর করেন--আবশ্ুক হইলে সেই ভাষায় অতিশয় চল্‌্তি 
(০০119001) । শব্ধ কবিতায় ব্যবহার করিতে তিনি কিছুমাত্র -সক্কোচ বোধ 
করেন না। কিন্ত তই বলিয়! তাহার কবিতায় ভাবের অনুবায়ী বিশ্বদ্ধ ও 
কবিত্বময় ভ।ষাংও অভাব নাই৷ তাহার কাব্যগুলি পাঠ ক রলে বুঝাচ্ষায় যে, 
ভাষার বিষয়ে তাহার বিশেষ পাঙ্িত্য ৪৪ সঙ্গ জ্ঞান ছিল । এই কবিতায় 
সাধু ও চল্ণত শব্দের কিরূপ হিশুপ হইয়াংছ তাহা বিশেষ করিয়। লক্ষ্য ক'রবে। 
এইরূপ হওয়ার কারণ-বৰিহারীলাল জাবের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যেখানে যেমন 


৩৬ কাব্য-মগ্ষা 





এক ও ভা ও ৬৯৮ ড 5889 ড ৪ ৭৮০ জগ ও ও গাও ৪ড ও ৮৪৪ ৮ ও ৮৭৪৬ উড তত ৪ ৬ 


কথা আপনি আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন | কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়-_ 
কবি দূরে বসিয়া সমুদ্র দৃশ্য কল্পনা করিতেছেন না, একেবারে সমুদ্রের সন্মুখে 
দীডাইয়া এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছেন । ইহাই কবিতার সৌন্দর্য । এই 
কবিতায় ইংরেজ কবি বায়রণের বিখ্যাত--7১০1] 0) | %)০. 096], 800 0271 
0109 09০09817791] ! কবিতার ছায়া আছে। 





ছচ্দ্_ পয়ার ছন্দের চার লাইনে স্তবক (9208% ).; মিল-__-কখ কখ । 

€। কল্লোল-__বুহং তরঙ্গ । ৭। কানে “ভালা নাগা -চল্তি বুলি। 
১৬। ভ্রক্ষেপ _ছন্দ রক্ষার জন্য 'ভূরক্ষেপ' পড়িতে হইবে । ৩৩-৩৬। এই 
চাঁবিটি লাইনে ভাব বেশ গণ্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। 'থরহরি+-_-এটি চল্তি শব্দ; 
“থর থর্‌' করিয়া কাপা অপেক্ষা 'থরহরি কাপ" আরও বেণী ভয়ের ুচনা 
করে। 

আদি মনু-_পুরাণের মতে, “মন অনেকগুলি-_এক এক মহাধুগের 
অধিপতি এক এক 'মন্তু* তাহাদেব ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে । আদি মন্ুর নাম 
_“সয়ভূব মন্থু' । এখানে “আদি মনু অর্থে 'আদি মানব বুঝিতে হইবে । 
২৫-৪৪। এই কয় পঙ্তি ইংরেজ কবি বায়রণের বিখ্যাত কবিতার লাইনগুলি 
শ্ররণ করাইয়! দেয়__ | 
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(২৪) 
কবিতাটি সুরেন্ত্রনাথ মজুমদারের গহিল! কাব হইতে উদ্ধৃত । স্রেন্ত্রনাথের 
কবিতার ভাব অপেক্ষ। চিন্তার গভীরতাই বেনী; ভাবাও সংস্কতরীতিবুক্ত ঃ 
বাক্য গুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সমাসবহুল। এইরূপ রচনা এই যুগের আর 


কাহারও নহে; এইজন্ঠ স্বরেন্্রনথের কবিতা আতশয্ মনোযোগের সহিত 
পাঠ করা উচিত। এই সঙ্গে তাহার প্রসিদ্ধ 'মাতৃস্ততি' কবিতাটিও পড়িবে 
'প্রসীদ প্রসন্নমনা জননী আমার' ; এই কবিতার ছন্দ (২৯) কবিতার মত-_ 
অথচ ভাষা একেবারে বিপরীত বলিয়া, কবিতাটির সুর কত ভিন্ন (২২) 
কবিতাটি 'গীতি- কবিতা, «ই কবিতা--“নীতি-ক বিতা”। 


ছজ্দ--স্তবক (১%৪:029, ১--পদভাঁগের ছন্দ । ৮ অক্ষর ও ১৪ অক্ষরের 
চরপ। 


৩। ব্ুসাক্ত-_-আর্র; জলসিক্ত । ১১। পাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বলিয়া। 
২৪। তদদীন- আত্ম প্রত্যয়যুক্ত ; সাহসী । ২৫। বাল।কালে কল্-শক্তি 
যেমন সহজ, বিশ্বাম করিবার শক্তিও তেমনি অপরিনিত হইব। থাকে । 
৪৮ | ন্তুনিত্--চিরদিন। ৬০। শেষ শেষ নাগ, আর এক নাম 
'অনত্ত') তাহার ম্বখের সংখ)| নাই, তই এইরূপ তুলনা করা হইয়াছে। 
৬৫। এই বিশ্ব যে শর ঘর] সৃষ্ট হইয়াছে তাহা মাতৃশক্তি অর্থাৎ মাতাই 
জগন্ধাত্রী। 


ভাষা ও শব্দশিক্ষা £ উশভ্রু; অদীন-চিত; স্বৃত্যুহরী; অজত্রাণ; 
ভবি-শয়-বিবজ্জিত; কন্দুক সমান । 


(২৫) 


এই কুব্তাটি হোঁমচন্দ্রের “কবিতাবলী'র কবিতা । এইরূপ কবিতাকে 

69606155%, বা “ভীবমুলক' কবিত। বলা যাইতে পাবে । হেমচল্রের কবিতায় 

এই ধরণের ভীবুকভা গীয়ই দেখিতে পাঁওয়। যান; ভব অভৃষ্ট, মিষের 
ভাঁগ্য, জীবনের পরিণাম প্রভৃতির সম্বন্ধে অঙিশয় সহজ আবেগময় চিন্তা ও 
তাহাতে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত মিশ ই তিনি এমন কবিতা] রচনা করিভেন যে, 
ভাহাতে সাধারণ পাঠকের মনেও একটু বৈরাগ্য ও বিষাদের ভাব ভাগে। 
জগৎ, সংসার ও মান্টষের ইতিহাস «মন ভাবে ভাবনা করিয়া গ্রাচীন কবিরা 
কহিতা ্িখিতেন না; অথচ কবিতার ভাঁফা ও ছন্দ, এবং ভাবের ভঙ্গিটি 
অতিশয় উপাদেয় কোধ হইত। এইরূপ কব্তাকেই যথার্থ পরিবর্তন-যুগের 
কবিতা বল] যাইতে পারে- হেমচন্ত্র ছিলেন খাটি সেই যগের কবি। এই 
কথাগুলি মনে রাখিয়া এই কবিতা মনোযৌগের সহিত পাঠ করিবে। 


ছন্দ -_স্তবক (3৮%02৯)- পদগভাগের ছন্দ, চরণ কয়টি, সকলের মাপ এক কিনা, 
এবং মলের গীথুনি কিরূপ -নিজেরা পরীক্ষা কর। 


১। স্বণাল- (বাংলার ) পণ্মের ভাটা ; সংস্কত 'মৃণাল' অর্থের পদ্মের ডাল 
বাডাটার গতর; অথবা পঞ্ষষধ্যন্থ পদ্মলতার মূল । ১১। নিবন্ধম-_নির্বন্ধ। 
১৩। আন ঃশিল।কথাটর অর্থ এখানে খুব স্পই নয় । আ্রোতের মুখে 
শিলাখণ্ডের মত' | ২১। মিশরের “পিরামিড? । ৩*। কুলে বা তর্জিতে 
কেহ নাই -একটি প্রচপিত বাক্য, অর্থ__'বংশে আর কেহ বাচিয়া নাই'। 
৩৭। গ্রীসের ইতিহাসে ছুইটি বিখ্যাত রণস্থল__কাহিনী জানিয়া লই:ৰ। ৩৩। 
শ্লিরীশ-_0:৭6০6. ৪১। একাদি নিয়ম -আদি হইতে এক নিয়ম, অর্থাৎ 
সমান প্রতৃত্ব। ৪৬-৪৭। র্লাঞ্জপথ দুর্গে য'র, ইত্যাদি _-ভাষাটি বড় সুন্দর | 
৫€৪-৫৬। [ুস্পানি-স্পেন দেশ ; সিন্ধু ও হিন্দু এ+ই নাম। 

কাফের-_-অবিশাসী, বিধর্মী। এখানে ইহার অর্থ অ-মুসলমান জাঁতি। 
ঘবন_মূল অথথ বুনানী বা গ্রীক জাতি; পরে শদটর কু-নর্থ হইপ্াছে_- 
অনাচারী জাতি। €৭। 'দীন”- ধর্মবুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, 
এই বিশ্বাসে মুসলমান বীরগণ যুদ্ধকালে 'দীন্‌, “দীন্‌* বলিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চার 
করিতেন । (৪) ও (৫) স্তবক ছুইট মুখস্থ করিবে । ৬৫। জগসপ্তের চক্ষু- 
চক্ষু একনি জ্ঞানেন্ত্রির ; অতএব, “ষে জার সহাক্বতায় জগত জ্ঞানলাভ 
করিয়াছে'। ৭৫ | অর্থাৎ ষাহার। এতদিন অন্ধকারে ছিপ তাহারাই এইবার 
দীশ্তিলাভ করিৰে। 


ভাষা ও শব্দশিক্ষা £ অবনীতে অপরূপ; কুলে দিতে বাতি; 
আকাশ পয়োধি-নীরে ; জগতীতলেন পুর্ণগ্রাসে প্রভাকর । 


(২৬) 
কবিতাটি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'তে আছে। মাকিন কৰি 10775191)07-যব 
498৯] ৩? 746” কবিতাটির অনুসরণে লিখিত; তাহার প্রথম দুই পঙ্্তি 
এইরূপ-_ | 
£/]0]] 1709 1706 1]) 10002700)] 1000010919। 
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ছন্দ ভ্রিপদী-৮+৮+১* 


কবিভা-পাঠ ও 


শাখা ও ড ও ও ও ও ৪ ক পপর উস ৫ টিন ডি 8০১ ও ডি 4৮০০ ভব ডিএ উড ও চি ও ১) 8) ও 5 € 8 পা ডুব 








পির লগ গল সর পাপ নিশি িলিলিএ বনি তিপাকেলউ ওতে বি ও পপ রিও ক আজ 0 চটি রিল গর বাসা 


ঙ। ইংরা্গা কবিতার আছে '111017709 876 1706 1186 61067 5610. 
৯। অর্থাৎ সখ চাহিলেই ছুঃখ পাইতে হইবে । ১৬। তুলনীয় £ “নলিনী- 
'দলগতঙ লমন্ভিতরলম্‌। ছত্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌ ॥--( মোহ-মুদ্গর) ; অর্থাৎ 
জীবন অতিশয় ক্ষণন্থায়ী, শৈবালোপরি জলবিন্দুর মত-_-একটু বাতাস লাগিলে 
যেমন ওলবিন্দু জলাশয়ে পড়িক্া যায়, আযুও তেমনি ষে কোন মুহূর্তে কাল- 
সাগরে জিশিয়া যাইভে পারে । ২১-২৮। এই কয় পঙ়তি মুখস্থ করিবে। 
ইংরাজীতে এইরূপ আছে 


41589 01 0626 20010 20] 1010170 0৪ 
৬9 080 108058 ০00 11908 8001170৩ 3 

81005 00008000162 73610170018 
110001)211)65 00. 006 9808 ০1 1000. 


ভাষা ও শব্দশিক্ষা £ দ্রারা-পুত্র-পরিবার ; সংসার অমরাজনে ; 

০৪৪ বরণীয় ; সময়-সাগর-ভীরে ' 
(২৭) 

এই কবিতাঁটিতে কবি ষে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ভাহা কবির কল্পনা নয়, 
একেবারে নিঞ্জ জীবনের মন্খাস্তিক অনুভূতি - এইওন্ত কৰিতাটির প্রধান গুণ 
ইহার জ্মান্তরিকত1, সেই সঙ্গে মান্ধষ মাত্রেরই শন্ধদশার ষে ছুঃখ তাহাঁও কেমন 
সত্য এবং গভীর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে দেখ | ইহার সহিত মহাকৰি মিলটনের 
ঠিক এ অবস্থায় কাতপোক্তির তৃলনা করিতে পাঁর। 


ছক্দ পদভাগের ত্রিপদী | 
৭। এমর্থাৎ ছুইচক্ষু অন্ধ করিয়া। ১৭। এই পঙ্.ক্িটি ভাবে ও ভাষার 


বড়ই করুণ। ২," শিশির-_শীতকাল। ২৬। কৰি মিলটনের ভাষায় 
£1]109 10 0াাঞা। 00015170677, ৩৯ আর একটি অতি স্বাভাবিক দুঃখ--- 
একটু ভাঁবিলেই তোমর| বুঝিতে পারিবে । 

ভাষা ও শবশিক্ষাঃ অবনী; দ্িনমণি;। অচল; তমোময়; 
'অংশুমালী ; ভবেশ ; ভবলীল।। 

(২৮) 

কবির রচিত বিখ্যাত 'সন্তাবশতক'-এর কৰিতা । কৰিতাঁর ভাব এতই ষথার্থ 
এবং ছন্দ এভ মধুর যে, ইহা একটি প্রবাদের মতো হইয়া গিরাছে। 

ছন্ম_ পদভাগ্বে ছন্দ, চৌপদী। প্রভ্যেক চরণে চারিটি পদ আছে__ 
প্রথম তিনটিভে ৬ অক্ষর এবং শেষে ৫ অক্ষর আছে। 


বাংলায় “যুদ্ধ কবিতা'_-ইংরেজীতে যাহাকে “13866161909” বলে-প্রায় 
নাই বলিলেই হয়। এই কবিতাটি সেই হিসাবেই পড়িবে ; ইংরে শী [0167০ 
11109061751079 0108005 ০0 01০ 11007630050 প্রভৃত্তি কবিতার সহিত 
তুলনা করিবে। “পলানীর যুদ্ধ' বাংলার ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা--তাহার 
কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। 

ছন্দ-_চার চরণের স্তবক (91%028 ) ; পদভাগের ছন্দ; চরণগুলির মাপ: 
ও মিল, এবং সাজাইবার বীতি লক্ষ্য করিয়া স্তবকের গঠন বুঝিয়্! লও। 


৪ | আজবন--সংস্কত বানান 'আজবণ” | ১০। অঙ্র্পনতরে- দর্পগরে | 
৩৬। অসজ্জ্রত - সুসজ্জিত না, সসজ্জিত? ৩৭ । চিত্রিত গ্রণচীর - উপমাটি 
কেমন যথার্থ হইয়াছে বুঝিয়া দেখ । ৪* | একটি সুন্বর লাইন । 'রূণপয়োধি' 
--উপমাটি কি কারণে সার্থক হইয়াছে ? (১১) স্তবকটির বন্তুব্য কোন্‌ অর্থে সত্য 
হইতে পারে? ৫৭। বাধিল--শব্টির এখানে যে অর্থ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য 
কর। শবের এরূপ অর্থ কোথায়, কি জন্য হয়? ৫৭ । নির্ধাত--( চল্তি 
ভাষায় ) “অব্যর্থ ; এখানে “প্রচণ্ড আঘাত ৬* | উপমা সুন্দগ হইয়াছে । 
৬১। মাচিছে-:অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে_-কোন্‌ পক্ষের দিকে যাইবে 
ঠিক নাই। ৬৮। অন্ুুমতি--আদেশ। 


ভাষা ও শব্বশিক্ষা ১ অর্ধ-নিক্ষে( ষিত; অংমোপরে ; কণ্টকা কীর্ণ" 
বঙ্জনাধী ; ব্যাজ; বীর-প্রসবিনী ; অশনি-সম্পাত। 


(৩৪) 


এই কবিতাটি একটি বিখ]াত কৰিতা। ছন্দ এমনই সুন্দর যে পড়িলেই 
মুখস্থ করিতে ইচ্ছা হইবে । “যমুনা-লহরী*-- নামটিও কবিতার ছন্দের উপযোগী 
হইয়াছে । কবি দিল্লী-আগ্রার তল-বাহিনী যমুনার কথাই ভাবিয়াছেন সেই 
স্থানে বসিয়াই এই কবিতা লিখিয়াছেন। যমুনার তীরে ভারতের অতীত 
গৌরবের নিদর্শন-স্বরূপ যে-সকল বিখ্যাত নগরী ও বাজধানীর চিহ্ন এখনও. 
রহিয়াছে, তাহাদের বর্তমান শ্রীহীন অবস্থা কবির চিত্তে যে বিষাদ ও বৈরাগ্যের 
ভাব জাগাইয়াছে তাহাই এই কবিভার কবিস্ব। মানুষের সকল কান্তি, সকল 





কবিতা -পাঠ ৪১. 


মহিমাই নশ্বর -এ ভাবনার দীর্ঘধাস এই কবিত!র ছন্দের মধ্যেও বহিতেছে 
তুলশীয়--(২৫) ]। 

ছন্দ _মাত্র! ছন্দ ("বাংলা কবি-া'র ছন্দ' দেখ )। 

৫। ধবসস-সৌধ-এবি _ প্রশ্থর'নন্মঠ হুন্দর খেত অট্টালিকা, যেমন আগ্রার 
তাজমহল" । জল-নীলে-নীপ জলে ; কবিতায় বিশেষ্য ও বিশেষণ এইরূপ 
ওলট-পালট হয়। যগুনার জ্ল কালো বলয়! প্রসিদ্ধ। ডলে আকাশের 
প্রতিবিন্বের উপর এই শুভ্র অদ্রাপিকার প্রতিবিষ্ব মেঘমা*৮1৫ মতো দেখাইতেছে। 
৬। লভ অঞ্জন মেখ। ১৭। শব ও সব- দুইটি শন্দ শুনতে একই ; 
ইহাও একরূপ শবাঁলঙ্ক/র, অর্থাৎ কবিতার শব্-কৌশল । ২৮ | অর্থাৎ ষে 
ক'লে তোমার তীরে বড় বড রাঙ্য ও রাজধানা বিগ্তমান ছিল, সেইকালে 
ভারতবর্ষ €ছইতে দেশ-বিদ্শে বৌদ্ধধর্মের গ্রচার হইয়াছিল । ভ।রতের সে-এক 
গৌরবময় যুগ । 

৩ । পয়ংপারে _শ্বোতাম্বনী তীরে ; পয়ঃ অর্থে (এখানে ) নদী। 
৩৪। কৌতুক _খেলা, মিথ) অভিনয় । ৪১। গৌর ব. সৌরভ - এরশ্বর্ষেযর 
মহিমা ও সৌন্দন্যের খ্যাতি । ৪২। কাহিনী-মিথ] গল্পমাত্র। 

ভাষা ও শবশিক্ষাঃ টশালিনী: ধবল সৌধ ছবি ; নভ-অঞ্জনম 
তুরগ গ্রজ-ভারে ; শব নীরব; কাল-কবল। 


(৩১) 


ইংরেজীতেও কোন বীর বা শ্রেষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত খুব ভালো 
কবিতা আছে । বাংলাঁতেও আছে তাহার মধ্যে এই কবিতা-_কবিত'-হিসাকে' 
যেমন সরল, তেমনি আবেগপূর্ণ হইয়'ছে। এই কবিতাটি হইংতে তোমরা 
গোবিন্দচন্ত্র দাসের কবিত্ব-শক্তির পর্চিয় পাইবে । ইহাকে আমি পরিবর্তন- 
ধুগের কবিদের মধ্যে ধরিয়।ছি, এইজন্য যে- বিষয়, ভাষ। এবং ছন্দের দিক হইতে 
কবিতায় আছে- নিজের অন্তরের ভাবকে তিনি অতি স্বাধীন ও নিভভীক ভাবে 
প্রকাঁশ করেন। অর্থাৎ কোন প্রচলিত আদর্শের শানন মানেন নাএ ইহার 
প্রমাণ তাহার বেণীর ভাগ কব্তায় পাইবে) এই কবিত।টিতে অবশ্য সেই লক্ষন 
ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার কারণ এখানে কবিতার বিষয় সেরূপ নয়। 
ভথাপি এখানেও একট! প্রীণথোল। অকপট ভাব আছে। গোবিন্দ দাস 


৪২ কাব্য-মঞ্জুষা 
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রীতিমত ইংরেকগীশিক্ষিত কৰি ছিলেন না_-এমন কি, খুব বেশী লেখাপড়াও 
তাহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না, তখাঁপি ভাষা! ও ছন্দের উপরে তাহার অধিকার 
'্অসামান্ত ; এবং আধুনিক যুগের অনেক সংবাদ এবং অনেক নৃতন জ্ঞানের 
পরিচয় তাহার কবিতায় পাওয়া বাকন্ন। তিনি যে একজন শাক্তমান লেখক এবং 
জন্ম-কবি, সে ব্ষিয়ে সন্দেহ নাই। 

ছন্দ--পদভাগের ছন্দ; ত্রিপদী। প্রথম ৮রণ--১৪ অক্ষর, পরে ৮+৮ 
এবং ১৩-_এইরূপ চলিয়াছে। 

৩। এই তিন লাইন মুখস্ক করিবে__একটি তা'রখকে কৰিতার ভাষায় 
এবং ছন্দে কেমন স্মরণীয় করা হইর়'ছে। ১*। স্বিজরাজ- কোকিল (কি অর্থে 
জান তো?) ১৫। নবীন-কবি নবীনচন্দ্র সেন; কেম--কবি হেমচন্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ; অক্ষম়-_বখ)াত গদ্ভ-লেখক অক্ষরচন্দ্র সরকার ; চক্দ্রনাথ-_ 
বিখযাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বন্ধ (শকুস্তল-তব', ত্রিধার', প্রভৃতি গ্রন্থের 
লেখক); দ্লীনবন্ধু বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, বদ্ধিমচ জর অতিশয় 
প্রিয় বন্ধু ছিলেন, ; তিনি ৰঙ্কিমচন্দ্রের পর্বে পরতলাকগমন করিয়াছিলেন )" 
কায়' - সম্ভবতঃ জগদীশনাথ রায়, বন্ধিমচ্জর আর এক বন্ধু ; ইনি খুব বিদ্বান 
ছিলেন এবং বঙক্কিমগঞ্ত্রের 'ব্ঙ্গদণনে' প্রবন্ধ লিখিতেন। ইহারা সকলেই 
বঙ্ছিমচন্দ্রের সাহিত্য-সহচর ছিলেন, এবং ইহাঁদিগকে লইয়। একটি সাহিত্য-গো্টী 
গড়িয়। উঠিয়াছিল। ১৯। হিক্স-বাসা_অর্থাৎ ছিব্নধন্ত্র-পরিহিতা। ৩৭। 
নিমতলে-_কলিকাতার একটি শ্মশানঘাটের নাম 'নিমতলা' । ৪৩। হ্ৃতরত্ব 
রত্বাকর__সমুদ্রকে মন্থন করিয়া দেবদানবেরা তাহার বত্বরাজি হরণ 
করিয়াছিল। ৪৭-৫২! ইন্দির! (লক্ষ্মী), পারিজাত, সুধাকর, কল্পতর, 
কৌন্তভ -এ সকল সমুদ্রমস্থনে উঠিয়ুছিল। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, 
বহ্ছিমন্দ্রের দেহভশ্মের স্পর্শে সমুদ্র আবার তাহার হৃত রতুসকল ফিরিয়া পাইবে, 
কারণ তুচ্ছ পাথিব বন্ধ স্বগীয় বস্ততে পরিণত হইবে। 

ভাষা ও শববশিক্ষা : দ্বিজ্রাজ ; শ্াম। ; ই'নদর। ; প্রবাল; কল্পভরু ; 
পল্সরাগ ; কৌন্তভ ; ত্রিদিব 


(৩২) 
পুরাতন ও পরিবর্তন-যুগের সন্ধিস্থলে যেমন রঙ্গলাল, তেমনই পরিবর্তন 
৪ আঁধুনিক-যুগের সন্ধিস্থলে আমরা কৰি কামিনী রায়কে পাই। পরিবর্তম- 


কবিভা-পাঠ ৪৩. 
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যুগের কবিতার দুইটি লক্ষণ প্রধান £--(১) ভাষা ও ভব দুই-ই বানুল পূর্ণ ও ও 
উচ্ছ্বাসময়;) (২) জাতি ও সমাজের সঙ্গে কবিগণের সমপ্রাণত 3 সমাঙ্গের 
মুখপাত্র স্বরূপ তাহার! উচ্চ কল্পনা ও উন্নত আদশের চর্চা করেন । আধু'নক যুগের 
কাব্য-প্রেরণ! অন্তরূপ--কৰিগণ নিঞ্জেদের মনের হুঙ্মুভাব ও অভাব, আবুলতা ও 
অতৃপ্তকেই প্রকাশ করেন, জগতের সব-কিছুকে ই মনের র ও রডিন করিয়া সুন্দর 
দেখেন-_সে বিষয়ে সর্বসাধারণের সহিত তাহাদের ভাবের ভাবুকতার যোগ' 
নাঁই। কামিনী বাষের কৰিতায় এই আত্মভাধ্র প্রাধাঞ্চ আছে; সে যেন তাহার 
প্রযণের কথা, কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে সে প্রাণের মিণ নাই দেখিয়া 
তিনি হ'খ পান ; অর্থাৎ তাহার কবিতার ভাব অতিশর ব/ক্তিগত £ইলে৪ ঠিনি 
সমাজ বা জাতিমাধারণ সপ্বন্ধে উদাসীন নহেন । পরব শু-যুগে এইকপ ব্যক্তিগত 
ভাবের কল্পন! হইতেই উৎকৃ্ট কবিতার উদ্ভব হইয়াছে, _সে কল্প! আরও 
আত্মভাব গ্রধান। কিন্তু একবির কল্পনা ততটা মুক্ত ৭ স্বাধীন নয়) ইছার। 
কবিতাযু প্রেম, প্রকৃতি-পুজ1 বাঁ সৌন্র্য-গ্রীতি মপেক্ষা নর-নার'র চারিত্রিক 

ম-মৃধমাই গৌরবান্িত হইয় ছে । কামিনী রায়ের ভাঁবাও অতিশ্য সংযত 
ও পরিমিত । তাহার কবিমানস একপকে যেমন পরিংর্তন যুগের অগ্রগামী 
তেমনই গপরদিকে ভীহার কল্পনার প্রসার অগ্ন. গাধার ও ছন্দে আধুনিক 
গী ত-+বিত'র গভর আকুতি ঝ। অপূর্ব ধ্বশিকংকার না ' এ সকল কারণে 
কামিনী বায়কে পরিবন্তন-যুগ ও আধুপিক যুগের 'ধ'বঙী খপিয় নিংদিশ করাই 
১ত। 

এই কঙ্গিতাটিত কবি আতশর সরল ভাবার এবং সংক্ষেপে যে কামন। 
ব! প্রাথনাটি রচন। করিগাছেন তাহাতে গভ'র *ম জ্ঞানের পরিচ আছে । «এই 
প্রার্থনা ম'নুষের পক্ষে যেমন সত্য, এমন আব কিছু নহে । ভগব'নে উপর 
নির্ভর ঠাও যেমন, তেমনই নি:জর প্রতি শ্রন্ধ। ঘাকা চাই--বাহার ণেটুকু শক্তি 
তাহ!তে নিঃস্বার্থ খা অভিমানশূন্ত হইলে, এবং সেই শক্তি ভগতের হিতার্থে 
নিয়োদিত করিলে কোন মানুষেরই জীবন ব্যর্থ হইবে না। তাহাতে ছোট বড় 
নাই--সব মাই পমান। যাহার যেটুকু শক্তি তাহার বেশী কীন্তি কেহই াভ 
করিতে পারে না। অতহৰ পেইটুকু সম্পূর্ণভাবে করিতে পারাই মানুবচছিলাবে 
শ্রেষটত্ব। তাই এই প্রার্থনাই মান্থুবের একমাত্র প্রার্থনা! হওয়া উচিত। বাংল! 
ভাষায় এ ধরণের এমন উৎকৃষ্ট কবিতা আর নাই। 
ছন্দ--একাঞ্তর মিল-_চার পঙংক্তির স্তবক, পদভাগের ছন্দ । 


৪৪ কাব্য-মঞ্জুষা 
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১। স্বার্থনাশের ভয়ই সবচেয়ে বড় ভয়। সাধারণ ম'নুষ বড় উচ্চ ভাব 
বা উচ্চ অভিপ্রায়কে বিশ্বাস করে না_-পর্হাস করে; তাহাতে, অনেক 
সময় অসাধারণ বলিয়৷ পরিচিত হইতে লজ্জাবোধ হয় । ৫ | আমার কাজকে 
যদ্দি তোমার কাজ বলিয়া মনে করি:ত পারি তবে সে কাজ যতই ছোট হক, 
আমার লঙ্জা কি? ইহার সঙ্গে নিয্োদ্ধত ইংরেজী কবি-বচনটি মিলাইয়। 
দেখিতে পার 

নে 01000 200. 01911000902) 000 110 00700161017) 1196, 
406 অ৪]] 7011 080 2000, 00629 9০001 10010011105, 

১০। স্তবকটিতে কবি অতি সরল ভাষায় ও সহজ ভক্তির ভাবে গীতার 

একটি বিখ্যাত শ্লোক শ্মরণ করাইয়াছেন ; যথা-_ 
যতঃ প্রবৃত্তি্তানাং যেন সর্কমিদং ততম্‌। 
স্বকম্মণা তমভ/্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 

গীতার এই গ্লে'কটি শিক্ষক মহা'শয়কে দিয়! বুঝাইয়া লইবে । ১৫। ইহাও 
ভক্তের কথা । ভগবানের প্রতি প্রেম ত আর কিছুই নহে-__নিজের স্বার্থ ভুলিয়া 
যাওয়া | নিঃস্বার্থ না হইলে মানুষ যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে না, সেই জ্ঞানকে 
এখানে পপ্রেমের আলোক” বলা হইয়াছে । যে তেমন নিঃস্বার্থ ইতে পারে, 
ঘাহার কোন ভয় থাকে না। তাহার মত বলবান কে? ১৬। তোমাকে 
পাওয়ার যে সুখ তাহাই শ্রেষ্ঠ গ্রখ-_অর্থাৎ জগতের হিতে আস্মসমর্পন করিলেই 
তোমার সহিত যুক্ত হওয়া যায় এবং তাহা:তই আত্মার তৃপ্তি হয়। 

ভাষা ও শব্দশিক্ষ1! £ সমুদয় আপনারে ; নিদেশ; বিভবু; প্রেমের 
আলোক । 

(৩৩) 

এই কবিতা্ট কামিনী রায়ের _“আলো! ও ছাম1' নামক বিখ্যাত কাব্য 
হইতে উদ্ধাত। পড়িলেই বুঝিতে পারিবে, এই কবিতায় কবির প্রাণের ষে 
অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাংলা! কবিতায় একটু নৃতন। এরূপ একটি 
কবিতাকে 'নীতি-কবিতা" বলিলে ঠিক হয় না; কারণ ইহার ভাবটি উপদেশ 
দেওয়ার ভাব নয় ; অন্তরে যাহা সত্য ও মহৎ বলিয়া! জানি, সমাজের ভডয়ে 


তাহা কাজে করিতে পারে না--এজন্ত 'ষে আত্মগ্রানি. কৰি তাহাই অতিশয় সরল 
বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পরকে উপদেশ দেওয়! নয়,_নিজের অন্তরের 


কবিতা-পাঠ ৪৫ 
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কাতরত। প্রকাশ করা । তাহাতে এক উদার সত্যনি্ঠ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া 
যার়। 'পাছে লোকে কিছু বলে'_-এই বাক্য যথার্থ হইয়াছে। 

. ছন্দ _পদভাগের ছন্দ -স্তবকের মতো! ভাগ আছে, প্রতে)ক স্তবকে চারিটি- 
৮ অক্ষরের পদ; প্রত্যেকটি ব্তবকে শেষ পদটি ইংরেজী “1১০£511'-এর 
মতো! ফরিয়। ফিরিয়া আসিতেছে ; বাংলায় ইহাকে 'আবৃত্ত-পদ* বল! যাইতে 
শারে। 

২-৩। এই ছুই লাইনে সব কথা বলা হইয়াছে ; ভয়, লাজ, সংশ্য় সকলই 
লোকনিন্দার কারণে । ১৬। শুজ-চিন্ত। -শুত্র' অর্থে পবিত্র ; নির্মল, 
্বার্খূন্ত । এখানে ভাষায় একটু ইংরেজী গন্ধ আছে। ১৩-১৬। ভাবার্থ₹ 
'এতখানি পরছুঃখশ্কাতরতাকে লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারে। ১৯। 
উপেক্ষার ছলে -অন্তরের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে উপেক্ষা প্রকাশ করি। 
২৫। প্রাণ-_-সৎকারধ্যে উৎসাহ । 


(৩৪) 


এই কবিতাটিতে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের একটি মহৎ নীতি 
প্রচারিত হইয়াছে । পাপকে ঘ্বণা করিবে, কিন্তু পাগীকে ভালবাসিবে-_ইহাই 
প্রকৃত নীতি, প্রকৃত ধর্ম ; কবি তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। এই কবিতাটি 
একটি শুচ্চাজের 'নাতি-কবিতা” | 

ছন্দ--পদভাগের চৌপদী ; প্রথম লাইনে মিল-দেওয়! ছুইটি ৮ অক্ষরের' 
পদ) দ্বিতীর লাইনেও ছুই পদ আছে--৮+৬, মিল নাই, যথা 

উপহাস করি' কেহ" | ষাষ পায়ে ঠেলে 

১৩-১৬। এই চারিটি লাইনের 'উপম! ও ভাব বড় সুন্বর। ১৭। 

গ্বালিয়া-_-'জালাইয়া' হইবে। 


আধুনিক যুগ 


এইখান হইতে আধুনিক যুগের কৰিত। আরম্ভ হইল। পুরাঘন যুগের 
কৰিগণের মধ্যে যেমন চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃতিবান, মুকুন্দরাম ও ভারতচ্ 
প্রধান, পরিবর্তন-যুগের কবিগণের মধ্যেও ভেমশি মধুহদন, হেমচন্ত্র ও নবীনচন্ত্রই 
প্রধান। কিন্তু আধুননক যুগের একজন কবিই এত বৰ ষে. তাহার মতো আর 
কাহাকেও প্রধান বল যায় না। এই কবি রখীন্ত্রনাথ । কেবল তিনজন কৰি-_ 
দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষর বড়াল ও ছ্িটজ্দ্রলাল - রবীন্ত্রনাত্রে অনুবর্তী নহেন। 
বিশেষ করিয়া! প্রথম ছুইজ৭ রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী এবং ইহ।দের কাব্যভঙ্গি 
ও ম্বতগ্্। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের মতই, কৰি বিহাধীলাল- 
প্রবন্তিত নৃতন গীতি-কবিতার ধারাটঞ্ে নিজ ভঙ্গিতে প্রসারিত করিয়া. 
বাংল। কাবো এই আধুনিক যুগের প্রতিষ্টা করেন। ঘথাপি রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভার নব নব উন্মেষ; এবং তাহার কবিতার বিচিত্র ও অফুরস্ত ধার! গভ 
পথশশ বৎসর ধরিয়! বাংলা ভাষাকে এমনই সমৃদ্ধ করিয়াছে-_-এই বুগের 
কবিতার ভাষায়, ছ'ন্দ ও ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত বেনী খে, এই ধুগকে 
রবীক্রনাথের যুগ্গও বল যাইতে পারে। পরিবঞ্ভন বুগের একট] পার্থকা 
এই যে, এ যুগের সকল কবিতাই গীতি-কবিতা, এবং তাহার ভাবও অতিশয় 
নূতন । সেই গ'বর কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য আছ ;--প্রথমত, কবিদের ভাবনা, 
কামনা, ও কল্পন। বাহিরের বস্তু অপেক্ষা অন্তরের অনুভূতিকে বড় করিয়া 
তৃলিয়াছ্ে। (কবি কামিনী রায় সম্বন্ধে মন্তব্য দেখ)। দ্বিতীয়ত, প্ররুতির 
সৌন্দর্যকে কবির! নুতন চক্ষে দেখিতেছেন-_-তাহার রঙের বেষন অন্ত নাই 
তেমনই তাহার যেন একটা প্রাণ ও মন*এাছে- সেও যেন কথা কর, মানুষের 
জীবনের সঙ্গে তার যেন কত দিক দিয়| কত রকমের যোগ র'হফ়্াছে। তৃতীয়ত, 
এ যুগের কবিতায়,যত ক্ষুদ্র হউক _মাগুষ হিসাবেই মানুষের মধ্যাদা, তাহার 
মন্ুয্যতের মহিমা-কবিরা উচ্চকে .বাষণা করিয়াছেন, মানুষ সকল মিথ্যা, ভয় 
ও দুর্বলতা হইতে মুক্ত হউক, এই বাণী প্রচার করিয়!ছেন। মান্তযের সহজ সরল 
জীবনযাত্রা, এবং প্রক্ৃতিদ্তস্বাস্থোর সৌন্দধ্যকে কবিগণ মুগ্ধদৃষটিতে দেখিয়াছেন ; 
এজন্য পল্লী-প্রকৃতি ও গ্রাম্য-কৃষকের, চণ্ত্র বর্ণনা করিতে তাহার? বড় আনন্দ 
পান। 


কবিত! পাঠ ৪৭ 
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উপর আধুনিক কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিস্লাম তাহ! ভাল 
কিয়া পডিলে, এই ভাগের অধিকাংশ কবিতার ভাব সহজেই বুঝিতে পারিবে, 
খাখন হইতে কবিতার ভাষাও ছন্দের দ্রি.ক আরও মন দিবে এবং বেশী করিয়া 
শুখন্থ করিবে। 


(৩৫) 

সমগ্র কবিতাটিতে 7১678010190%6101, (সংস্কৃত--'সমাসোক্তি' ) নামক কল্পনা 
বছিংণছে-- প্রাকৃতিক ব্যাপারের উপর মানুষের ভাব আরোপ করা হইয়াছে। 
কল্পনা আরও চম:কার হায়া:ছ এইক্ন্য যে পুরাণের মদননম্মের কাহিনী 
এখাঁ:ন একটি প্রাকৃতিক ঘটনারপে বণিত হইয়াছে । মদন ( প্রেমের দেবতা ) 
ভাহার পত্রী বতিক্ে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিতে [গয়াছিল। কিন্তু 
অহাযোগী রুদ্রদেবত। মহা:দব তাহার বাণ পৌছিবার পুর্কেই তাহার ন্পদ্ধায় এত 
কুদ্ধ হইলেন মে, তাহার ললাটের চক্ষু হইতে সহসা অগ্রিশিখা নির্গত হইয়া 
মদন:ক ভম্ম করিয়া! ফেলিল। এখানে বসস্তের মাস 'চৈত্র'ই-_মদন ) ৰসন্ত- 
কালের জ্যোত্শ্লারাত্রি-রতি, এবং অগ্রিময় বৈশাখ তপোমগ্র রুদ্রদেবহ1। 

প্র'কৃতিক দৃগ্তের উপরে এইরূপ মান্ুষী মুক্তির আরোপ কবিতার আদিম যুগ 
হইতে আস্ত হঃফাছে-প্রা্কতিক দৃশ্ত ও প্রাকতিক ঘটশাঁর মুলে মানুষের মতই 
নানা ব)ক্তি অবৃগ্তরূপে কার্য, করিতেছে, এইরূপ কল্পনা হইতে য'বতীয্ন প্রাচীন 
কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে; এইরূপ কল্পনাকে ইংরাদীতে *11)0101১০০67 
10201709910” বলে। প্রাপীন আর্য ও প্রাচীন গ্রীক জাতির মধে। এইব্প 
কল্পনা বেশ একটু উচ্চন্ত:র উঠিয়(ছল । তাই গ্রীক্ষ ও সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য 
পুরাণ-কাহিনীর স্থষ্টি হইয়াছিল; পরে সেই কাহিনীগুলি ঝড় বড় ক বদর হাতে 
পড়িয়া উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া উঠিয় ছে। এইরূপ কল্পনা যে কবিত্বের একটা বড় 
লক্ষণ, তাহার প্রমাণ_-এখনও কবিরা পেই কল্পনার বলে উতর কবিতা বচন! 
করিতেছেন । 

ছল্দ_-ছয়টি পয়ার চরণের স্তবক্ষ। 

১০। নিয়তির ফেরে-ছু-্দৃষ্টের বশে, “ফের'-বিপাঁক [ তুলনীয় 
ফেক্রফার (৯)]1। ১-১৪। কালিদাসের “কুমারসম্ভব" কাব্যে মদব-ভন্মবের 
অতি শ্ন্দর বর্ণনা আনছে; তাহাতে ৪ আকাশ হইছে দেবতারা মহাদেবকে 


বলিতেছেন, "ক্রোধং প্রভে৷ সংহর”। ২*। অর্থাৎ, বিধবা হইয়। বিল।স-চিহ 
১২ 


ত্যাগ করিল, তাহার সে পৌন্দধ্য আর রহিল না। ৷ করৰীর-_. 
করবী ফুলের ( বাংল! “করবী', সংস্কৃত 'করবীর' )। ২৮। কারণ, খাল-বিল, 
সব গুকাইয়। গিয়াছে। ৩*। আতপে সম্ভতাষে-আতপে (উত্তাপ) 
সম্বন্ধে কাতরোক্তি করে। (৫) স্ভবকটিতে বৈশাখের বর্ণনা কেমন বাস্তব 
হইয়াছে দেখ । 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা £ কপালে কষ্কণ হানি ; বিভূতি-ভম্ম ; রোবান্ধ ৮ 
দিগবীজন। ; নিঃসরিল ; বাছনি ; উপল । 


(৩৬ ) 


কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি উৎকৃষ্ট সনেট । অশোক গাছ লাল কুলে 
ভরিয়! গিয়াছে - সে যেন গাছের হানি। কিন্তগাছ ষে কেন হানিতে:ছ তা' 
সে নিজে জানে না। কবি বলিতেছেন, এ যেন শিশুর হাপি,--হাঁসিরও কি. 
কোন কারণ আছে? এই সনেটের প্রথম আট লাইনে কবি উপমার পর উপমা 
দিয়া হাসির কারণ জিঙ্ঞসা করিতেছেন, শে ছয় লাইনে একট আরও চমৎকার 
উপমা দিয়া, নিজের সেই জিজ্ঞাসার একট! গভীর কবিত্বপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। 
সনেটের এই ছুই গাগে__ভাবের ও ছুই ভাগ এবং একটির দারা অপরটিকে সম্পূর্ণ 
করিবার এই যে কৌশল-_-ইহাও উৎকৃষ্ট সনেটের লক্ষণ । 

ছন্দ__-সনেট ; পূর্বে দেখ (২০)। 

৫ | কখনও সধবা-অবস্থা না ঘুচে__এই কামনা করিয়া সধবা স্ত্রীগণ ষে 
ব্রত-শেষে অপর সধবাগগকে শখ, দি'ুর ৪ শাড়ী দিয়া অর্চন। করিতে হয়। 
কবি অশোৌকফুলের রঙ দেখিয়া এমন মুক্ধ হইগরাছেন যে, সে রঙের তুলন! খুঁজিয়। 
যেন শেষ করিতে পারিতেছেন না। ৮। ত্রীডাহাসি _লজ্জার হাস-- 
মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠে। চয়ন--৫্কবপ এই শব্দটর দ্বারা কবি হাপির 
রাঁশিকে ফুলের রাশি করিয়। তুপিয়াছন। লাইনটিও অতি সুন্র। ১*। 
জাতিম্মর-_যে পূর্বজন্মের কথা শ্মরণ করিতে পারে। ১১1 আলো ও. 
অন্ধকারের মেশা:মশীতে যেমন দৃষ্টনিত্রঘ হম্ব। তেঘনই ; (উপমার গু অর্থে ) 
জীবনে ক্রমাগত সুখ-দুঃখ, হাসি-কন্োর দোল খাইয়া! মন স্থিরভাবে কিহুই ধারণা 
করিতে পারে নানিক্গের যথার্থ পররচয় বিশ্বত হয়। ১৩। দেয়ালা-- 
অতিশঘ অন্নবয়সের শিশুর! ঘুমস্ত অবস্থ।র যখন হা:স তখন তাহাকে 'গায়লা। 
কর] বলে। 


কবিতা" পাঠ ৪৯ 


ভাষা ও নিলা ঃ ভ্ীড়াহাসি; ঃ জাতিম্মর ; শৈশবের আবছায়। 


(৩৭) 

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের “শঙ্খ-কাব্য হ্টতে উদ্ধত। এই কবিতার 
বচনাভর্গি ও ভাষা! লক্ষ্য কর; অতিশয় সংক্ষেপে এবং অতি্য় স্শির্বাচিত 
শব্দের সাহ!ষ্যে কৰি অতিশয় একটি গভীর সত্যকে যেমনই সরল তেমনই 
ভাবপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কবিতার ইহাই বিশিষ্ট গুণ, 
কবিতাটির ভাবার্থ ঃ--সাধারণ মান্য আমরা--অতি উচ্চ দার্শনিক বা 
বৈজ্ঞানিক বিতর্ক আমার্দের কোন কাজে লাগে না; জীবনের প্রতি মুহপ্ঠে 
আমর! কাতরকণ্ঠে দয়। ভিক্ষা করি--আমাদের একজন ভগবান চাই, এবং তিনি 
যে দয়।ময়, এই বিখ্বান আমাদিগকে বাচাইয়া রাখে। 


ছন্দ-_শ্তবক-_-১৪ ও ১* অক্ষরের একাস্তর পঙ্ক্তি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
পঙ্ক্তি মিলযুক্ত ৷ 

৩। অদৃষ্ট-অন্ধ নিয়তি বা সচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম__ প্রথম ছুই 
পঙ্ক্তির অর্থ ইহাই । ৪ যাহার জীবন যেমন, ত'হার বিশ্বান তেমনই, 
ওখানে দুঃখী অর্থে, ছুংখকেই বড় করিয়া দেখে যে-সেই ছুঃখবাঁধী চিন্তাশীল 
মানুষ । সে দুঃখকেই একমাত্র সতা বলিয়া জানে_ হয়ত নিজে অনেক ছুঃখ 
পাইয়াছে, অথবা তাহার স্বভাবই এরূপ । আর একশ্রেণীর মানুষ জীংনে 
সর্ববিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়। ছুঃখকে বা পরাজয়কে মানে না। 
তাহারা প্ুরুবকারখাদী ; তাহাদের মতে মান্ুঘের ভাগ্য তাহার নিজেরই অধীন, 
মানুষ নিজেই জগৎকে শাসন করিয়াছে । «| জ্ঞানী--দাশনিক ; যাহা ঘ;ট 
তাহ! জানি, কিন্তু কেন ঘটে তাহ। কিছুতেই জান| যাইবে না। ৭৮1 ভক্তের 
কোন হঃখ ন।ই, সেই মহাশক্তির নিকট সে আম্মসমর্পণ করিয়াহে--গাহার 
অনির্বচন"য় মহিমা ও অপার রহন্ত তাহাকে এমনই মুগ্ধ ক রয় ছে যে, সে 
জগতের যত-কিছু ছুর্বাধ্য ব্যাপারকে সেই পরম পুরুষের লীল1 বা উদ্দেগ্তহীন 
আনন্দময় কৌ$ক বলিয়া সকল ছুঃখ-কষ্ট:ক সেই কৌনুকের অঙ্গ বলিয়া মনে 
করে ; সে দুঃখ-কষ্ট সত্য নয় ভগবানে ভক্ত থাকিলে সেই ছুংখও ৮কটি অপূর্ব 
রসের অনুভূতি হইয়। উঠিবে। মহারাস_ বৈষ্বের ভাষা । [. “শখর' 
কথাটির ঠিক অর্থ কি? “শিখর” ও “শেখর” কি এক 1] ভূমান্__অর্থ বিরাট 
পুরুষ ঃ শব্দটির ঠিক রূপ কি? 


৫» কাব্য-মজীযা 


০০০ ৮ পির ছে ত কত টেবট ডি জাতি ক ছি তত জা জর ক ওহ) কলি এর হা ও জীপ কব ক পাম কপ জি জজ 


এই বিভা কৰি যে-কয় তির মানুষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের 
প্রত্যেকের ভাব ও চরিত্র নিদ্দিই করিয় লও । ্‌ 

ভানা ও শন্দশিকা £ বিধ ও বিধাঙ1; কার্য ও কারণ; অহারাস + 
দুরদিকশেখ্র; দুভ্েয় ? প্রচব? বরেণ্য ; ভূমান্‌ ? জীবযুদ্ধ। 

(৩৮) 

ৰা'ল! ভাষায় এই ভাবের কবিতা -ভাবে, চিন্তায় ও কাব্য সৌন্দষ্য 
অনবগ্ত, আর দ্বিতীয় নাঈ বলিলেও হয় কৰি মান্ৃঘকেই মাঁষের দেবতারপে 
বর্ণন। করিয়া ছন, অর্শাৎ কোন চিন্ময় পুরুষ বা ভগবানরপে যদ্দি কেহ থাকেন, 
ভবে মানু ধর মধ্য দিংাই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই তত্ব 
নুতন নহে- বিশেষতঃ ভারতীয় চিস্তায় ইহা বলতব ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু এক 
হিস বে ইহা আমাদের বাঁব। নৃতনণ। কৰি 'খানে মনুষের জীব-জীবনের 
ইতিহানকে একমাত্র সাক্ষ্য বা প্রামাণ্য করিয় ছেন, এবং বিলাভী এভোল্শন 
€ 15৮91811917) বাদকে পুরাপুবি স্বীকার করিয়ু মাহচ্রে এক নূতনতর মহিম] 
ঘোষণা করিয়াছেন । এ বৈজ্ঞানিক মতবাদ এখন ছার নূতন নহে; কিন্তু 
তাহা হইতে তিনি যে "মানব বন্দণা" রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার ভাবন! 
ও রূচণ] শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। এই কবিতাঁথ ভাষাঞজ কবির শব্দ" 
প্রয়োগ লক্ষণীয় ; বচন্ণবীতির শর ইহা একটি উত্4ষ্ট নিধশন-_-ভাখা যেমন সরল 
তেমন অতি-য় সংক্ষিপ্ত । 

ছন্দ-_এক্তছন্দ স্তবক-_-অথাং পউক্ভি-সজ্জীয় বা মিলবিস্তানে কোন 
কারগরি নাই ১৪ ও ৬ অন্নরের সহ পয়ার ছন্দ, মিলবে ধরিলে 
প্রতে।কটিকে দীর্ঘ ২০ অক্ষরের বণ বলা যাইতে পারে ; তাহাই সঙ্গত। 

১৩। এই স্তবকে কবির কল্পনা ও বর্ণনা-শক্তি লক্ষ্য কর--ইহাকেই 
কল্পনার দষ্টিশ ত্ত বলে। ১৭। চকারে -চীংকার করে। ৯৩-২৪। 
অর্থাৎ প্রক্ততিদন্ত বুদ্ধি ও শন্তির বলে, আপনি আপনাকে উদ্ধার করিল। 
২৭। কে--ইহাও প্রকৃতির প্রের-1, গুয়োঞ্নেধ ভাড়নায় মানুষ ভ্রমে ক্রষে 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে--36905516) 5 6159 111001102০0? 11)010(101)%, 
২৮। পঝপুটে-কারণ, তখনও কোন শিল্পকর্ষ্বের উদ্ভব হয় নাইমৃৎ্পাত্র 
বাঁ ভৈজসপত্র পাইবে কোথায়” এই স্তব:ক কৰি প্রঞ্কতির নেহমযী ঘাতমৃত্তির 
উচ্েখ ক বয়াছন। ৩৭। এতর্দন মন্বুধ কতক পথিমা ণ সমান হুগয়াছে-- 
পরস্পরের সহযোগিত] করিতে |শখয়াছে । ৪৩। এই অগ্রিগ্রজ্ছ লন-কৌশল 





কবিতা-পাঠ ৫১ 


ভে তি ডা ও ভি টি ও) তি ডি ওসি জি উবাই জাহির (১৩8৮5-88০িতর উতিটিন ভ ত িউি 


যেদন আ'বন্কৃত হইয়াছিল সেইদিন হাঁতে মানষ সভ্যতার প্রথম সো"ানে 
আরোহণ করিংাছে-ওখন হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ । ৪৫-৮। প্রক তর 
গ্রন্থেই প্রথম 'বগ্যাপা-_খতুভেদ প্রভৃটি ; অবার প্ররুতির বিচিত্র ম্রন্র ও 
মহান রূপ-দর্শ;নই ত হার অন্তত প্রথম ধর্জভাবের উন্মেষ; সেই আদ ধর্ম- 
বিশ্বাকে বি্6৪5] 1৬6] 9705 ৰ প্রাকৃতিক শক্তির পূজা বল। য ইতে পারে। 
৪৯1 কণ্েরে-কবি মন্তযা সভ্য ার 'ত-টি বরস নির্দেশ করিয়'ছেন_- 
'অতিশৎ অস্ফুঃ সভ)তার কালকে 'শৈশব' বলফাছেশ ; ভার**য় বৈদিক যুগেরও 
আদ কাপকে 'কৈশে র'নাম দংাছেন। এই স্তবকে বৈদিক সাহত্যের শব- 
গুলি লক্ষ্য কর_নি'ত্দ, ইন্দ্র, অগ্ম, যজ্ঞভাগ প্রত হ;নিবিদ্ বৈদক্চ মন্ত্র 
বিশেষ । যক্ঞভাগ-_য জ্ব যাহা আহুঠি দেওয়া হইত ত'হাঞ্ এক »ংশ এক 
এক দেবতার প্র!প। ছিপ_-তাহাই যজ্রভাগ । ৬১। এতদ্দনে মানষের যৌবন 
আগিল-_-ম নুমের বুদ্ধি, বিস্তা, কীত্ত ও নানা বধ স্থষ্টিক্ষমতা পূর্ণতা ল'ভ 
ক'রস। কর্ব বিশেষ করিয়া কেন্গুপির উল্লেখ ক'ররাছেন দেখ ; একদিকে 
যেন আমুবিজ্ঞান, সম জ-শাসন“বধি, কাব্য ও ইতহান- অপ্রদ্দকে তেমনি 
প্রকৃতিক শর্নিকে বশাভৃত করিয়া 10101760117 বা যদ্ত্র-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ঃ 
এই শেষে ক্ত বিগ্তাই ম ন্ষকে প্রকৃতির উবে আধিপত্য দান করিয়া মহা 
শত্তিশাশী কর্য়িছে_ইহাই সভ্যঠার শেষ সোপান। ৭*। কার?-- 
ঘর্থ'ৎ তাহার 'নজের প্রতিভ র। ৭১-৭২। এই পঙক্তির ভাব-সৌ দ্য লক্ষ্য 
কর। এখানে “হরি অর্থে শ্রেষ্ঠ মানৰ অবতার । ৭৩। প্রবীণ সমাজ _ 
এই সমাজই বহুকালের সাধন'লব্ধ মানুষের শেষ্ঠ শীন্তি ব। প্রতিষ্ঠ'ন। কবিতার 
শেষ স্তবক দেখ। যৌবনে পর ইহাই “পরী, অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিনতি ; মানুষ 
ভখন একা একটি বিশাল সমাঙ্গব! বাষ্্-জীবশে নিজে একক জীবন মিলাইয়া 
যেন এ+টা বিরাঈ পদ্য হই 1 উঠিয়'ছে__গাহার সেই শক্তি যেমন একের শক্তি 
মর, তেমন এক শক্তি সফলের শক্তবটে। এইস্তবকে *বি মানুষের সই 
অপীম শক্তির -গী:ব কীর্তন করিয়া ছন। ৭৫। বিবর্ত!জ্ি__ক্ঠির অন্তর্গত 
নিয়ম, যার বলে আদম অবশ্থ হইতে এই অবস্থায় উপন'ত হইয়াছে। সে 
যেন একটা 'বুদ্ধি', একটা লক্ষ্য বা ভিপ্রায়__যাহা 2্তরে ক্রিয়'শা্ট হইয়াছে, 
এইরূপ বিবর্তন বা বিকা* যাহার ফল। বিদ্যুৎ মোহন__বিদ্যংকে বা তা ড়ৃত 
শক্তিকেও যাহ! মগ্ধ বা বশ ভূত করিতে পারে | ৭৭-৮৪। এই পডক্তিগুল্তে 
কৰি, বিজ্ঞান--বিশেষ করিয়] [0155105 বা পদার্থ বিজ্ঞানের বলে, মানুষ যে 





নকল শক্তির অধিকারী হইয়'ছে তাহাই কাব্যের ভাষায় বর্ণনা কয়াছেন। 
৭৮ | নীহারিকা __- দূরতম ক্যোতিক্ষপুঞ্জ | ৮৫ | এই স্ততকে কবি মান্তষের 
মহিময় মুস্তিকে একটি দেববিগ্রহরূপে প্রন্কতির প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়া ত'হকে 
প্রণাম করিতে:ছন) এ কোন্‌ মান্তষ? ইহা সর্ব-মানষের সেই শক্তি ও 
মণহমা-কে'ন একজন মহামানুষের নয় ইহ! বকিয়া লঃবে। ৯১। উদ্গীথ 
_বৈদিক স্তোত্রগান--এখানে “অতিশয় গভীর বন্দন!'গান'। ৯৩-৯৬ | 
অর্থাং কাল ও দেশ এখানে তাহার ইচ্ছার অধীন । নিয়ম-অনিয়ম, তৃষ্টি ও 
ধ্ব'ন তাহার হুকুমে ত্রস্ত হই»] আঁছ। অর্থাৎ মাগষই জগদীশ্বর হইতে 
চলিয়াছে। ৯৭। এই স্তবকে কৰি আরও স্পট ভাষায় দেই বিক্াট মানব 
ও মানবতার (1 90090165) পুজী করিয়াছেন | ৯৯-১** এবং ১০৭ পঙ্ক্তি 
ভাল করিয়' বুঝিবে। ১০৩। একটি স্থন্দর ও পরিচিত উপমা । ১০৭। কবি 
এই পডভিিতে তাহার আশ্চধ্য বাক যোজানশ্তর পরিচয় দিয়াছেন ; শব্গুলি 
যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি সংক্ষিপ্ত একটি সুন্দর 12156780)-এর স্ষ্টি হইয়াছে £ 
মধ্যগত মিলও লক্ষ্য কর। ভাঁবার্থ তোমার সমষ্টিগত সেই বিরাট রূপ 
আমা:দর বরণীয়; আবার পৃথক ব্যক্তি রূপেই তুমি আমাদের প্রাণের প্রিয়, 
আত্মার আত্মীয় । 

ভাষা ও শবশিক্ষা £ মকুত-গর্ভন 7 কাগু ; শ্বাপদ-লড্ঘ ; সরীস্থপ ; 
ত্বাতু; নবপল্পব; শালি-অন্ন ; নিবিদৃ; বজ্ঞভাগ; রাজ্যপাট; 
বিবর্ত-বুদ্ধি; নীহারিকা; চুর্ণমেঘ; শম্পভূমি; সুবর্ণ কলস; 
উদ্‌গীথ ; ক্রমব্যাতিক্রম ; উদ্রয়-বিলয় ; আহিজ-চণ্ডাল; কৃষি- 
তন্তজীবী; স্ছপতি-তক্ষণ।; আদ্র; বরেণ্য; শরণ্য। 


(৩৯) 

সমগ্র কবিতাটতে “সন্ধ্যা'র বণসুত্তি কল্পনা করা হইয়াছে-_এবং সেই মৃদ্তি 
সর্বাংশে বধর অন্থরূণ করিয়। চিত্রিত হইয়াছে-_পশ্চিম আকাশের দিনান্ত-_ 
ছবিটিকে কেমন একটি নারীর রূপ দেওয়৷ হইয়াছে দেখ । 

ছন্দ্র-_এ্ম্বক। প্রথমটি ছাঁড়া আর সকলগুলি ছয় লাইনের স্তবক ? পদ্দ- 
ভাগের ছন্দ_+১৪ ও ৮ অক্ষ৫্দের ছুই প্রকার চরণ; মিল কথ খগ গখ। 

৩। তরল (এখানে )ন্বন্ছ। ১৩। ক্ষীরোদ-সমুদ্র _(পৌরাণিক ) 
ক্ষীর সমুদ্র যাহাতে নারায়ণ বাস করেন | এখানে গভীর, প্রশান্ত ও নিগ্ধ-- 


কবিতা-পাঠ ৫৩ 


এই তিন গুণ বুঝাইতেছে। বিওয়-বিশ্রীম-দিনের সকল কাজ সমাপ্ত 
'করিয়া গৌরবময় বিশ্রাম। ১৬। অলক-মেঘ-- সন্ধ্যার সকাশে যে ছোট 
মেঘগুলি দেখা যায়। অলক- চুর্ণকুস্তল ; কপালের কৌকড়া কৌকড়া চুল। 
এই সন্ধা শরৎকালের সন্ধা! ১৭। নৃত্য অভিরাম-_অর্থাৎ তারাটি দপ, দপ, 
করিতে:ছ। ১৮। আঘথিবিথ- _আন্তে-ব্যন্তে। ১৯। অলঙ--গদ্ধভারে 


ভাষা ও শব্দশিক্ষা ১ নব-নীপোৎপল ; অলক-মেঘ ; অভিরাম ; 
আঘিবিথি; পুলিন ; পুরনারী । 


(৪০ ) 

আমাদের দেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটন| ; পল্লীজীবন ও 
পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দয্য কবিতাঁটিতে কেমন ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য কর। 
কবিতাটি মুখস্থ করিবে । 

ছন্দ - পর্বভাগের ছন্দ, প্রতি পর্ব ছয় অক্ষরের, যথা__- 

নীল নবঘনে | আবাঢ় গগনে | ভিল ঠাই আর |নাহি রে 
(শেষের শবটি খণ্ডপর্ব |) 

১২। ধবলী--ধবলী নামক গাই। ১৮। খোয়ালে-_হারাইল ; নষ্ট 
করিল ; (ক্ষোয়াইল-ক্ষয় করিল)। ও । মিচোল-_মেয়েদের বসন। 

ভাষা ও শব্দশিক্ষ! £ ঝরঝর : দরদর ; খেয়া-পারাপার; নিচোল; 
বেণুবন। 

(৪8১) 

রবীন্দ্রনাথের এক রূপক কবিতা । অর্থাৎ কবিতাটির বাহিরে যে অর্থঃ 
সেই অর্থ ধরিয়া ভিতরে আর একটি গুঢ় অর্থ পাওয়া যাঁয়। “খাচার পাখী? 
অর্থে কারারুদ্ধ মানুষ বা পরাধীন জাতি বুঝিতে হইবে । সেই কারারুদ্ধ 
অবস্থায় অত্যন্ত চঃখের উপরেও যদি আরও বড দুঃখ অ'সে, তবে সেই কারা- 
জীবনের বা পরাধীনতার বেদন। যে কিরপ অসহ হয়, নৈরাশ্ত. যে কত গভীর 
হয়, এই কবিতায়, "খাঁচার পাখী'র রূপকচ্ছলে কবি তাহা অতি 
গভীর মর্মম্পর্শা ভাষায় ব্যক্ত করিয়!ছেন। এই কবিতার ছন্দ কৌশলও 
লক্ষ্য করিবে_ মাত্রা বগ্তাসের বৈচিত্র্ে স্থর কখন৪ উঠিতেছে কখনও 
নামিতেছে। 


৫৪ কাব্য-মঞ্জ্ষা 

ছজ্দ -পর্বভাগের ছন্দ, বিভিন্ন নামের ও মাত্রার ১২ পঙও্ক্তি লইয়। 
একটি স্ভবক। মূল পর্ধ্ব ছয় মাত্রার, কিন্তু পঙ.ক্তি গঠনে এইকধপ বৈচিত্র; 
আত. ্‌ ' 
(১) আঙ্িকে গহন | লালিমা লেগেছে | গগনে ওগো (৬+ 
৬+৫) 

(২) হৃদয়-বন্ধু | শুন গো বন্ধু | মোর (৬+৬+২) 

(৩) চিরপিবসের | আলে'ক গেল কি | মুছিয়। (৬+৬+৩) 

_-এইরূপ--যেখানে যেমন দেখ-__ছেদ দিয়া পড়িবে । 

€। হৃদয়বন্ধু__পাখী যেন পি্জরমৃত্ত কোন স্বাধীন পক্ষী-বদ্ধুকে সম্বোধন 
করিতেছে । মান্ষের পক্ষে যাগ বুঝ য় তাহা! পরে দেখ | 

৭। চিরদিবসের--এই অন্ধকার এতই গভীর যে মনে হইতেছে আর 
আলোকের উদয় হইবে না। ১৮-২৪। এই পঙ্ক্তিগুলির সহিত (৬১)- 
কবিতাটি পড়িয়া দেখ, ইহারই ভাব ও অর্থ তাহাতে খেন বিস্তারিত হইয়! 
উঠিয়াঞ্ছে। নিখিল-বিশ্ব সারা ব। সমস্ত জগৎ। নিখিল - অথণ্ড। ২৯ 
তিমির-প্রান্ত দ্রাহিয়া -এই বাক্যটর মধ্যে চক্ষের তীব্র আলোক-পিপাসা 
কেমন প্রকাশ পাইয়াছে, লক্ষ্য কর। ইহাকেই উৎকৃষ্ট কবিগাষা বলে; 
বাহিরের বাস্তব বর্ণণায় অন্তরের চিত্র ফুট উুয়াছে_ অনুভূতির তীব্রতা 
ভাষাকে রঙিন করিয়াছে । ৩১। এই কবিতার মধ্যে এই পঙক্তিটিই 
সর্বাপেক্ষ। মর্্ম্পর্শা, পরের প$.ক্তি কয়টতে তাহার কারণ দেখিতে পাইবে। 
৩৪। খাঁচার পাখীর পক্ষে বাহিরের আলো কেবল দূর হইতে 'দেখিবার 
বস্ত--আকাশে উডিয়। সেই আলোককে সত্যরূপে জানিবার বা ভোগ করিবার 
উপায় তাহার নাই। 

৩৭। এই শ্রেষ স্তবকে কবিতা্টর রূপক-অর্থ স্পষ্ট হই] উঠিগ্াছে, অথচ 
পাথীর পক্ষেও তাহা কেমন যথার্থ । অতি উন্ধ আকাশে উঠিতে পারিলে 
মেঘের পারে হৃুর্যকে দেখা যাইবে । কিন্তু বদ্ধ-পাখী মুক্ত পাখীকে যাহা 
বলিতে পারে, বদ্ধ মানুষ পেই অবস্থার কাহাকে সপ্বোধন করিয়া এরূপ বলিবে ? 
এখানে হৃদয়বন্ধুর রূপক অর্থ-_মানষের নিজে:ই আম্মা, কবির অভি প্রায় এই 
যে,দেহ ও মন যদ্দিও কঠিন বন্ধনে বন্ধ থাকে তথাপি মানুষের আত্মা যেন 
সেই বন্ধন না ধানে, যেন ভয় না পায়, আলোকের -মুক্তির আশা যেন সে 
কখনও ত্যাগ না করে। তুলশীয়--“উদ্ধরেদাত্মনাত্মনাং নামা নমবসাদয়েৎ” 


৪৩ ড ও 595 তত ও ও ৩ 5 ও 5 55 বা ডাব আও থা উন ০ 


(গীত! ) -অর্থাৎ আম্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে ন', আপনার আম্মার বলে 
আপনাকে তুপিয়া ধরিৰে ; কারণ “'আম্মমৈবসাত্মনো বন্ধু" _ অর্থাৎ, আম্মাই 
আত্মার বন্ধ। 

ভাষা ও শবশিক্ষা ঃ গহন; দিক- দ্রগন্ত ; কুগ্জভবন ; শলাক1) 
নিখিল বিশ্ব; তিমির প্রান্ত ; লৌহডোর । 


(৪২) 

ইহা একট গীতি-কখা'র মতা কবিতা । স্থান ও কালের সঙ্গে একটি ঘটন! 
এবং তাহ! হইতে ছুই ট মানষের ছইরূপ চরিরের পঞ্চিয় ইহাদ আমাদের মনে 
বিদ্ময় এ.ং গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক্ক করে। গুরু ষেমন অতিশয় নিলেগেভ তেমনিই 
স্থির, শান্ত ও হ্বিবিকার পুরুষ ; ইহাই খাট ভারত'য় আদশ। 

ছন্দ £-চরণগুলি পয়া রর মতো) কিন্তু অক্ষর গশিতার সময়ে, শঙ্দের 
যধ্যে বা! শেষে ষে যুণ্রাক্ষর আছে, তাহাই দুই অক্ষর ধরিতে হংবে, 
যেমন-- 

৩1৩7২ ৩-1৩ 
নিম্বে বমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল - ১৪ 

৯৮। পাহাড়গুপি অবশ্ত অচল, কিস্ত এমনভাবে দিগ'ন্তর দিকে ঢেউ 
খেলিয়! গিয়াছে ষে মনে হয়, যেন চলিতে চলিতে বাধা পঠিয় গিয়াছে । এই 
দৃন্ঠ বাংলার নর, পশ্চিমাঞ্চলের । ১৭। ভগবগুলীল। “ভগবানের অপূর্ব 
ক্রিয়াকলাপের বিবরণ; ভাগবত-গ্রন্থ । ২৭-১৮। বর্ণনাট দেখ । ৩৫-৩৬ 
আর একটি চমৎকার বর্না। ৩৮। গুরু ধর্গ্রন্থ-পাঠে তন্ময় হইয়া অ'ছেন __ 
তাহার অন্তরে এখন হন্ত কোন চিন্তা স্থাণ পাইবনা। ৪২। উতলা-_ 
(এখানে ) সংক্ষু, আলোড়িত । ৪৭-৪৮।| গুরু শিষ্য বথুনাথক্জে এইভাবে 
যেন ভত্সনা করিলেন; কারণ, দে এই ধনরত্রের উপহার ঠিতে গিয়া 
গুরুকে একরপ অপমানই করিয়াছে । কিন্তু শ্িষ্েষ প্রাণ্রে সাকুলতা 
গুরু যেরূপ কৌশল করিঘ়া উপেক্ষ। করিলেন-__তাহা। যেমন অ'মা দগকে চমকিত 
করে, ভেঘনি তাহার এইরূপ কঠিন নিধিবিকার ভাবও আঘাদিগকে স্তন্তত 
করিয়! দেয় । 

ভাষা ও শবশিক্ষা £ বৌদ্র-বরণ-ফুল ; নিবে 'শল ; প্রাণ-মন-কায় ) 
যমুনা! উতলা করি। 





রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী'র একটি বিখ্যাত কবিতা । বৌদ্ধধর্থের 
প্রথম প্রচারকালে, সেই ধর্ম ও তাহার গুরু বুদ্ধের প্রতি অন্ুরাগের জন্য--গছশির 
"ও অচলা ভক্তির জন্য বুদ্ধের শিম্তাগণ কিরূপ শাস্তি ও ছুংখভোগ করিয়াছিলেন 
সে সকল কাহিনী “অবদান শতক” নামক বৌদ্ধগ্রন্থে সংগৃহীত হইরাছিল। কৰি 
'তাহার একটিকে তাহার অপূর্ধব ভাঁষায়, সুন্দর ছন্দে ও তীহার নিজন্ব কল্পনায় কি 
চমৎকার রূপ দিয়াছেন দেখ । এই কাহিনীর 'ভ্রীমতী' চদিত্রটিকে তিনি তাহার 
'নটির পুজা' নামক নাটকে আর এক রূপে আর এক সৌনর্য্ে মণ্ডিত 
করিয়াছেন । এইরূপ কবিতায় ইহাই লক্ষ্য করিবে যে, বর্ণনার কোন্‌ কৌশলে 
কবি এত ত্ল্ল করায় এমন একট কাহিনী রচনা করিয়াছেন ।_-কেবলমাত্র দুই 
চারিটি কথায় এমন একটি চিত্র সম্পূর্ণ হইয় ছে। এইরূপ কবিতাকে ইৎরাজীতে 
0৪]190 বলে, বাংলায় “গাথা' নাম দেওয়া যাইতে পারে । এইরূপ কবিতার 
'ছন্দ যেমন দ্রুত, ঘটনাও তেমনই সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। বাংলায় রবীন্দ্রনাথই 
এই ধরণের কবিতার আদর্শ হ্থাপন করিয়াছেন । 

ছন্দ _পর্বভাগের স্তবক । মূলচরণের পর্বভাগ এইরূপ-- 

নমিয়] বুদ্ধে। মাগিয়া লইল! | পাঁদনখ-কণ। ভার (৬+৬+৮) 

মাঝের চরণগুপি (৬+৬)-১২ মাত্রার । মিল-বিন্তাস লক্ষ্য কর। 

৩। বুদ্ধের জীবিতকালে তাহার নখ, কেশ প্রভৃতি এবং মৃত্যুর পরে তাহার 
দেহের অস্থি, দত্ত গ্রভৃতি তাহার ভক্তের! পরম আগ্রহ সংগ্রহ করিয়। তাহাদের 
উপরে নানা! আকারের সমাধিগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; এই সকলকে বৌছ 
স্থাপত্য-কলায় চৈত্য'-_বা 'ত্ুপ' বলে ) ভারতবর্ষে বহুস্থানে এবং ভারতের 
বাহি'রও এইরূপ স্তুপ এখনও বিগ্কমান আছে। ৪-১৯। অজাতশক্র শৌন্ধ- 
বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি সনাতন বৈদিকধন্ম্ের ( পরবর্তা কালের হিন্দুধর্মের নয় ) 
যাগ-যজ্জে এবং দেববিহিত্ত সম: ববন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা 
ছিলেন বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য; অন্য কারণেও তিনি পিতার বিরোধী ছিলেন, 
এবং পিতাকে অনাহারে বন্দী রাখিয়া হত]া করিয়াছিলেন। ১৬ । শোণিতের 
তআতে- ব্দ্বশিয্যগণেব প্রাণবখ করি] ) এই কবিতায় তাহাই বণিত হইয়াছে । 
১৮-১৯। ইহার অর্থ, তিনি বহুতর যাগ-যংজ্ঞর অনুষ্ঠান করিয়া বৌদ্ধশান্ত্রের 
'বিধিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন । 


করিতা-পাঠ ৫৭ 


২৭। এইখান হইতে কবি, পর পর ঠিনজন প্রধান রাক্ষমহিলার-_ 
'্রতোকের ভয় এবং যাহার যেমন অবস্থা বা! চরিত্র--সেইরূপ উক্কি কেমন সুন্দর 
ভাষায় ব্যক্ত করিাছেন, তাহা লক্ষ্য কর। রাঁজমহিষী, রাজপুত্রবধূ ও বাঙ্গকন্তা 
ইহারা সমলে মনে মনে বুক্ধের অনুর[গিণী. কিন্ত সে শন্ত্ররাগ এমন নয়, যাহার 
বশে তাহারা রাঁজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যু বরণ করিবেন। শ্রীমতীর ভক্তি ও 
এঁকান্তিক নিষ্ঠ। তাহাংদর সহত তুলনায় ষে কত গন্ঠীর তাহাই দেখাইবার জন 
কবি শ্রীমতীকে ঘরে ঘরে ঘুবাইয়া দেখাইছেছেন । যে সাহস বড়দের কাহারও 
হুইল না, এক 'ীনহীন দাসীর তাহা হইল; শে যেন ওই বদের ভক্তি বিশ্বাসের 
অভাব দেখিয়া! সেই ক্ষোও ধিকারে আরও কঠিন হইয়। মহাগুরু বুদ্ধের সম্মান 
বাখিবার জন্ত নিজ জীবন বিসজ্জন দিল। ৪০-৪৬। বর্ণনা ও ভাষা লক্ষ্য কর । 
€*-৫৩। রাঙ্গকুমারী ও রাজবপূর মতে! অলন জীবন ষাপন করিয়৷ থাকেন-_- 
দাণী শ্রীমতীর মতো কুচ্্দাধন তাহাদের পক্ষে সম্তব নয়; তাহাদের সে বলও 
নাই ; বিশ্বাসের দৃঢ়তাও নাই । ৬৮-৭৯ এই পঙ.ক্তিগুলিতে অতি সংক্ষেপে 
যে-চিত্র ফুটিয়! উঠিয়ছে, তাহা সত্যই অপূর্ধ্ব। কবি কয়েকটি মাত্র অক্ষরে, 
সন্ধ]। ও রাভপুরী এই ছইয়েএই চিত্র আকিয়াছেন-_ প্রাচীন ভাতের ছায়াও 
ভাঁহাতে আছে । ৭২-৭৩ | এইখানে কোলাতিক্রমঃ দোষ ঘটিয়াছে | ইংরাজীতে 
ইহাকে বলে 05017100150» কারণ» একালে ভারতবর্ষে কোথাও মনির 
ছিল না, মৃন্তিও ছিল না, ভখনও পৌরাণিক হিন্দুপর্খের অভ্যুদ হয় নাই। 
বেদের ধস কেবল যাগ-যজ্ঞ আচে__আর কিছুই নাই । ৯*। মধুর কণ্ঠে 
তাহার কারণ তাহার হৃদয়ে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই_আততায়ীর প্রতিও 
নয়। ইহাতে তাহার মনে ধৈর্য; এবং বুদ্ধের শিক্ষার প্রভাব ছুই-ই ুচিত 
হইতেছে । ৯২। এই শেষ স্তবকে কবি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা কেবল হঙ্গিতের 
দ্বারাই সমাধা বরিয়াছেন। এইরূপ করার ডন হত্যার উল্লেখ যেমন মধুর» 
তেমনই করুণ হইয়। উঠিচাছে। প্রথম ছুইটি পঙ.ক্িতে উল্লেগ স্পষ্ট হইলেও 
ভঙ্গিটি অতিশয় মাজ্ডিহ (2670৫) ; সর্বশেষের ক্ষুদ্র পঙিটিতেও তেমনি 
'করুণরস ঘনাইয়! উঠিয়াছে। 


ভাষ! ও শব্দশিক্ষ' £ স্তুপ; শুচিবাস; পাদম্ূল ; স'প; পুরবানী ; 
'র্ধযরচনা; আর্ধ্যথালি; সেধ; শ্বচ্ছ'তিমর ; বিষাণ, বন্দী 
'আন্রণাসভ, মুক্ত-কৃপাণে , পাষাণ-ফলক ৷ 


৫৮ কাব্য-মঞ্জ্ুষা 





(88) 

কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ যেমন অতি সহজ- প্রায় গ্ের মতো» তেমনই' 
ভাবও অতিশয় শ্বাভাবক ও মর্দ্মম্পর্শী। এ কবিতাটির কোনখানে অর্থ ক'বার 
প্রয়োজন হবে না। ছিজেন্ত্রলালের কবিতার ভাষা কেমন বলিষ্--অথচ- 
মৌলিক গগ্য ভাষার মণ্ো, তাহ' লক্ষ্য কর। 

ছন্দ- &ড়ার ছন্দ ( “বাংল! কবিতার ছন্দ' দেখ )। 

৫! নেতিয়ে গেছিস-_( কথ্য ভাষা ) সর্বশরীর এলাইয়া শিথিল হষ্টয়া 
গিগাছে। ১১। ভাজা ঘরে ট দের অআলেো_খুব চল্তি উপমা সর্বদাই 
ব্যবহার হয়; ১৩। পেয়ার (হিন্দী) আদর। ১৮। সারা সারা 
অর্থ 'সমন্ত' ; এখানে “আকুল' ) "হয়রাণ' 'র্থও হয়; যেমন--ণখে:ট সারা" । 
২৫। আবদ।র--শিশুদের অহব প্রার্থনা 8 এ রকম শবের কোন প্রতিশবা 
ছয় ন--ওই অর্থে ওই শবটিই ব্যবহার কণ্রবে। শিশুদের দিংনর মধে। কতবার 
কত খেয়াল হয়__সে যেন স্নেহের ক্ষুধা । সেই খেয়ালের বস্তু ন। পাইলে তাহার। 
বড় অন্থখী হয় ; যাহারা ভালবাস তাহাদের নিকটই এইরূপ আব্দ'র করিয়া 
থাঙ্কে। ২৯-৩৫। লাইন কয়টি বড় মর্ম্্পর্শী। ৪৪-৪৬। কণাগুলি বড় 
সত্য, বড় মর্মান্তিক । ৫৮-৫৯। এই লাইন কয়টির অর্থ ভাল করিয়৷ বুঝিয়া 
দেখ। ৫৮। বাড়া -আরও বেশী (কু অর্থে-যেমন ইংরাঞী 'অ০80+। 


(8৫) 

দ্বিজেন্ত্রলালের একটি হাসির গান। “তা” সে হ'বে কেন !”-এই, 
বাক টিতেই কবিতার মুল অর্থ ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতিতে, সংসারে--সর্বত্র 
একটা নিম আছে। সেই নিয়মক্ষে না মানিয়া--কৌঁন বাক্তি বা সমাজ 
আপনার ইচ্ছামত হুখ-সাধন করি'ত পাবেনা । সেনিঃম এই যে_শক্জতি 
বুদ্ধ ও গু৭ অনযাসী য'হার যাহ! প্রাপ্য সে তাহাই পাইয়া! থাকে ; মূর্খত। 
আল ও কাপুরুষতা স্ব কেহ বড় হইতে পারে না; এবং কেবল আত্মন্খ 
ও ম্বংথপরতায় সমাজ বঙ্গ হয় ন1। 

ছন্দ_ছড়'র ছন্দ, অর্থাৎ হসস্ত-বাদ চার অক্ষরের পর্ব অনুসারে ইহ'র: 
ছেদগুলি পড়িবে। ইহাতে ছুই রকমের লাইন আছে, এবং কোন কোন 
জাই।নর গোড়ায় এমন একটি করিয়া শব্দ আছে যাঁহ। ছন্দের বাহিনে" 
পড়ে। যথ1--. 


কবিতা-পাঠ ও ৫ 


(তোমরা) দেখোদ্ধ 'রট। | কর্তে চাও কি । করে' মুখে । বড়াই 
তোমাদের ও | করপন্ধে দেশটা সপে ' শেষে 

(তোমরা) বোঝাতে চাও | হিন্দুধর্ট্মের | অতি সৃদ্ষম | মর্ম 

অম্নি তাই সব ] বুঝে যাবে | যত শ্বেত | চর্ষব 
া্র্যাকেটের মধ্যে -বটুকু আছে তাহ! ছন্দের--অর্থাৎ লাইনের-_বাইরে আছে। 
'আছে। শেষের ছোট পর্বগুলি খণ্পর্ব | 

৩ ফতে--জয় ; বাংল! ভাষায় হিন্দ'র ( মূল--আরবী ) প্রভাব লক্ষ্য 
ফর। করপত্সে -এশনে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে । ৯। প্রচার কোরেই-_ 
অর্থাৎ নিজে না আচরণ ক'রঘ়া। ৩। এই একটি বাক্যে বর্তমানে হিন্দু জাতির 
সাধারণ চরিত্র বর্ণনাকরা হইয়াছে, আসলে ওই ছুইটি মহাঁদেশষকে ঢাকিব র 
জনই তাহার] ধর্মের উচ্চ*ত্বের দোহাই দেয়। ১৮ তাড়া__'তাড়না, 
হইতে ; “মুখের তাড়া" ( চল্তি বুলি )-ধমক। 

ভাষা ও শন্শিক্ষা £ তল্পিতক্প। ; লড়াই ফতে কর! ; অগ্রগণ্য ; মুখের 
ভাড়া; আর্ককলা ৷ 

(৪8১) 

কবি মানকুমারী বন্থুর এই কবিতাঁটতে তাহার ন্জন্ব কাব্য-রীতির সকল 
সৌন্দর্য্য আছে? ভাষা যেমন শুদ্ধ ও সরল, ভা? এবং ভাবের প্রকাশ তেমনই 
আন্তরিক ও আবেগপূণ । ইবরেজী “০ 4১ 8]01510 কবিতা এই সঙ্গে 
পড়িবে এবং তুলনা কারয়া দেখিবে। শেলী ও ওয়ার্ডদ্ওয়ার্থের কবিতাই 
বিখ,াত। 

ছন্দ _পদভ'গের ত্রিপদী (৮+৮+১৪)) পদগুপি ঠিক একমাপের না 
ছইলেও, এখানে যে গ্তবকের দূপ দেখিতেছ, পুরাতন কবিতায় হিপদী ছন্েই 
এইরূপ স্তবক পাওয়া যাইবে । 

৩। আধ-আধ-_অন্ফুট। ৬| মতাইয়া কবি _“কবি'র বিভক্তি 
নাই--'কবিকে' হইবে। বা'লায় বহস্থানে বিভক্তি-চিহ্ন লুপ্ব হয়; তাহারই 
নজীরে এখানে এইরূপ চলিতে পারে, যদিও ইহ. নির্দোষ নহে । ১*-১২। 
এই কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট চিত্র। জীব ভাগে- অর্থাৎ জীব জগৎকে; 
এই ভাগ বাহিরের কোন ভাগ নয়; জড় ও জীব «ইকপ ভাগ বুঝহি:তছে। 
৩৩-৪২ | অর্থাৎ, তোমার এই গাঁন বা বর এই যে মাধূর্যা ইহা প্রকৃতির 
বক্ষ হইতেই উৎপাত হইতেছে; শতিধংরার মুলে যে সঙ্গীত আংছ- ইহ! 


৬* কাব্য-মঞ্জুয 


তাহারই শব্দময় প্রকাশ | স্থষ্টির প্রাণের এই সৌন্দর্ধ্য-প্রেধ তোমার কে গান 
হইয়া উঠিয়াছে। ৪৩। অধুরে_বিভক্তি-যোগে, বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ 
হইয়াছে ; অর্থ মধু-স্বরে। ৪৫ স্বরগ্-দুয়ারে- তোমার ভাগ্য ভাল,-ভূমি 
একেবারে বিশ্বনাথের দুয়ার ধগিয়া তাহাকে ডাকিতে পর, আমরা ধরাতলে' 
বসিয়। ডাকি । 

ভাষ। ও শবশিক্ষা ঃ-_কাঞ্চনের ফৌটা; সজীব কুম্থুম ; জলছ ;. 
জীব-ভাগ, জলস্থল ; হিল্লোল; অমল কমল । 


(8৭) 


অতিশয় সরল, অনাড়ম্বর, স্থাস্থ্যপূর্ণ পল্লীজীবনের প্রতি কবির লোভ এই 
কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে । দে-জীবনে, প্র€$তির সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ আনন্দময় 
সন্বন্ধ, তেমনই, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তি অটুট থা'কবার যথেষ্ট স্থযোগ আছে । 
কবিতাটিতে কৰি করুণানিধানের সৌনধ্যদৃষ্টি ও শব্চিত্র রচনায় পরিচয়, 
পাইবে। 

ছন্দ--ছডার ছন্দের স্তবক। বড় লাইনগুলিতে ছুইটি পর্ব এবং ছোট, 
গুলিতে একটি পর্ব ও খগ্ুপর্ব আছে, যথা-_ 

ছুটুব আমি | সরল প্রাণে (৪+৪) 
পর্ণ কুটীর | হতে (৪+২) 

মিলের কৌশল ও লাইন গুলি সাজ!ইখার রীতি দেখিয়া লও। 

৪। আলিপথ- মাঠের ছুই চষা-জগমির মধ) যে সরু *সীমানা চিহ্ন 
থাকে ; আইল, আ'ল। ২৬। €মাতির সাত নরী -“সাত-ন ৭” সাত 
“লহর' বা "ধারা" (হালি )-যুক্ত কণ্ঠহার। বড় বড় মুক্তার মতো জলবিন্দু 
ঘাসের উপর সাঁত-নরী-হাবের মতে] ছঁড়াইয। পড়িবে । এখানে একটু ছন্দের 
দোষ আছে-_পুং1 ছয় (৪4২) অক্ষর (811219) হয় নাই। ২৯-৩২। 
একখানি “চিক' বচন! করিবে, দেই চিকের ফাঁকে উচ্চ নারিকেল গাছের শ্রেণী 
এবং তাহার নীচে ক্য়োর বন দেখা যঃইবে। ৩৩। মোয়া নাড়ু; নাড়) 
যেমন মুড়ির মোয়া, মুড়কির মোয়া,_তেমনই শিলের মোয়া (7১211) ৪৬। 
“হেল।'-_হেলিয়া-পড়া। ৪৭। জুড়ঙল-_ গর্ভ; সংস্কৃত “নুরঙগ'। ৫৫ 
স্কুলিঙ্গগুলি একসঙ্গে অনেক বাহির হয়, এবং ছেট ধলিয়া যুইফুলের সঙ্গে 
তুলনা কর! হইয়াছে ; 'আগুন-যু'ই কথাট| বড় গুন্দর হইয়াছে । ৬৫-৬৬। ঘরে 


 কৰিতা- পা ৬১ 


প্রবেশ করিবার পূর্বেই, পথের মোডে আমাকে দেবিবার আশায়। আগ 
বাড়ায়ে__-চল্তি ঝুলি (101970 ) ; অগ্রসর হইয়া (অতিণ্থকে ঘরের বাহিরে 
অভ্যর্থন! করিবার জন্য )। ৭১-৭২। এও নাম ছুইটিতে পল্লীর বাস্তবচিত্র 
ফুটিয়া উঠিয়াছে- ইহা! একটি কবি-কৌশল। ৭৫। স্বপ্নহারা__ঘর্থাৎ গাঢ় 
নিদ্রান্বস্থ্যের লক্ষণ। ৮*। প্রাণের একতারা" -সহজ ভক্তি বা সরল 
বিশ্বাস । “একতারা অতিশয় সহজ বাদ্যযন্ত্র! 

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :--উজ্জান যাব; আদুল গায়ে; সাতার কাটা ;. 
কড়কড় কড় ভাকবে দেয়া; মুষল-ধার ৷ 


(৪৮) 


কবিতাটি আগাগোড়া একটি শব্দ-লিখিত বর্ণ-চিত্র । ওয়ালটেয়ার মাদ্রাজ 
প্রদেশের সমুদ্রতীরবন্তী বিখ্যাত শহর । এখানে সমুদ্র ও পাহাড় মিলিয়া 
প্রাকৃতিক দৃশ্তকে বড় মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। লতাপাতার সবুজ,. 
সমুদ্রফেনার শ্বেত, বালুকার গীত এবং তাহার উপর হুর্য।কিরণ-_এই সকলে ষে 
বর্ণ বিলাস, কবি ভাষার তুলিতে তাহার একটি চিত্র আকিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
ভূ সৌন্দর্য্যের সকল উৎবষ্ট স্থানের মতে! এই স্থানটিরও তীর্থ গৌরব আছে-_- 
সীতার অন্বেষণে এইখানে আসিয়া রামের পথ সহসা রুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ 
প্রবাদ আছে। 

ছন্দ পূর্বব কবিতার মতো । 

২। তালীবন _দক্ষিণ দেশের সমুদ্রকূলে তালবন বা তাঁলিবন আছে-_ 
কালিদাস এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ; এই গাছ আমাদের তালগাহ নিশ্চয়ই নয়। 
€। বর্ণ-বালর--ঝালর, পাশাপাশি অনেকগুলি ফিতার মতো ঝর্ণর জল 
পাছাড় বহিয়া পিতেছে। আলোকলতা- সোনার সুতার মতে! একধপ 
পরগাছা। সম্ভবতঃ হিন্দী 'আপগ* অর্থাৎ পৃথক *ইতে এ বাংল! নামটির 
উৎপত্তি হইয়াছে । ৫ । সমুদ্রের জলের উপরে প্রতিক্ষলিত হইয়া! শৌদ্র আরও 
নির্মল ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে । ১৭। শ্বানের কলি--'কপশি' অর্থে একটি পদ 
বা ন্থরের অংশ। ২২। সাগর-মরাল _সাদা পাল-তোলা নৌকা ।» কূলের 
নিকটবর্তী শানে অর্দ-জলমগ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল, যেন হন্তী-শাবকের! জল ক্রীড়া 
করিতেছে । ২৪। সমুদ্রের ঢেউ তাহাদের উপরে আছাড়িয্না পড়িয়। “শীকর- 
খ্থারি' অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলরাশির ন্য্্ই করিতেছে । 'ঝারি'-( এখানে ) বুষ্ি। 


খই কাব্য-মঙ্ত্যা 
৩৪ | কুদূর-বিধুততা-_তিদূর কালের সেই শোকস্থতি। ৪*। নীরৰ 
কথা--কারণ কেহ কাহারও আাষা জানে না। 


ভাষা! ও শবশিক্ষা £ ঝর্ণ-ঝালর ; সাগর-মরাল ; শীকর-ঝঃরি+ 

খআলাতোল।; বিধুরত। ; তরু-বাকল-পরগ্নাছায়। 
(৪৯) 

এই কবিতাটিভে বাংঙার চাষী ভীবনের এক সুন্দর অখচ বাস্তব চিত্র 
পাওয়। যায়__তাদের তুলনায় আধুনিক ভদ্রলৌক শ্রেণীর মানুষের জীবন ও 
চরিত্র কত বি"বশত, কবি তাহারই আভান দিয়াছেন । এই কবিতাটির রচনায় 
একটি বড় কৌশল লক্ষা করিবে -একজনের কথাবার্ার ভ ঙ্গতেই কৰি এই খণ্ড 
কবিতাটি একট ক্ষুদ্র ন'ট্য-চিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। 

ছন্দ-_-কভা গর ছন্দ। প্রতি লাইনে ছয় অক্ষরের তিনটি পর্ব এবং ছুই 
অক্ষরের একটি পর্ব আছে, যথা _ 

মুখোস-পরানো | মোলাম মিথ্যা | বিশীত অহং | কার 

৩। মোলাম -মোলায়েম। বিনীত অহংকার _বাহিরের বিনীত 
ব্যবহারে ভিতরের অহঙ্কা৫ই ফুট 1 উঠে-নে বিনয় যেন গবীবের প্রতি এক 
প্রকার বাঙ্গ। ১০। ভোল-ছল। ১৯। জড় দক্ষ+ পাকা। ২০॥ 
কুট তে পড়িবে_ বয়স উ নশ পূর্ণ হইয়া কুড়ি আরস্ত হইবে। পড়িবে 
»কটির অর্থ লক্ষ) কর £ ইহাকে ইংরজীতে 12)7852] 8৫7150+ বলে। (ভূমিকা! 
দেখ)। ২৪। ঠাটু_বাহ আচরণ। ৩১-৪০। এই অংশটিতে এই 
কবিতার সব চেয়ে মূল্যবান কথা আছে। মানুষ যদি সত্যকার মানুষ হয়, 
অর্থাৎ সত)/নিষ্ট, পরি-ম" ও আত্মহির্ভরখল হয়, ছবে তাহার ছূর্ণতি হইতে 
পারে না। ৩৫। দ্রিন্-দুনিয়ার্ট। (চল্তি-বাংলা) অর্থ, ইহলোক পরলোক 
( দিন্_ধর্ম ; দুনিয় -_-জগৎ)। ৩৬] ববসায়ে মূলধন থাটাইলে যেমন 
সম্পদ রদ্ধি হয়, তমনই ভগবান মান্ুবকে খাটাইয়া তাহার এইখবর) বিস্তার 
-কঙ্তেছেন। ভাবার্থ 8 - মানুষ পরিহ্রমের ছ্বারাই ভগবানের মহিমা! অক্ষুপ্ 
রাখে । ৪*। আংহতি--একদি:ক বা একমুখে প্রয়োগ করিলে যেরপ হূর্য় 
হয় । ৪৫-৫০ 1 যথার্থ শিল্ষণার অভাবেই ম'ষের অধঃপতন হয়; যেশিক্ষায় 
ধর্দ বাধের প্রয়ো:ন নাই__নকল মৃভ তা ও নিরর্থক মন্তিক্ষ-চর্চা। যাহার অধ্‌দর্শ, 
সেশিক্ষার ফলে কেবল চাকার-রপ তিক্ষায় বাহিক্ধ হইবার একট] পোশাক মাত্র 
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'মেলে । সে শিক্ষা লাভ করিয়! যাহার! কৃতার্থ হয়, তাহার! যেন ছিন্নমস্তার মতো 
নিজেদের মাবা কাটি সেই রক্ত উল্লাসে পান করিয়। থাকে । বাহির হইতে 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না-নিজেদের দেহ, মন ও প্রাণের প্রয়োজন- 
মত শিক্ষা নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হইবে ; নতুবা সর্বনাশ হইতে রক্ষা 
পাইবার উপায় নাই। ৪৮। ভেকৃ--'ভেক নাহিলে ভিখ. মেলে না'__প্রবাদ- 
বাক্য। ভিক্ষা যাহার জীবিক1 তাহাদ্দিগকে একরূপ বেশ ৰা পরিচ্ছদ ধারণ 
করিতে হয়, তাহাকে “ভেক' বলে। ৫৯। এখে। গুড়--আখ (ইক্ষু) হইতে 
তৈয়ারী গুড়। 

ভাষ! ও শব শিক্ষাঃ হরেক রকম; আগড়; দড়; ছিন্নমস্ত। 
ফ্ভোল; ভেক-নেওয়া ; দেশ-জোড়া । 


€ ৫০) 
একটি সুন্দর প্রকৃতি বণন'__ভাবের সহিত ছন্দ কেমন মিলিয়াছে দেখ । 
াহাতেই সন্ধ্যার স্তব্ধ গভীর শান্তিময় ভাব এমন ফুটিয়। উঠিয়াছে ; কাবতার 
এই স্থর এবং কয়েকটি চমৎকার শব্দচিত্র সন্ধযাকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়া 
তুলিয়াছে_ আমাদের চোখেও যেমন, অন্তরেও তেমনি । 


ছন্দ_-পদভাগের পয়ার, ২০ অক্ষরের চরণ; ভাগ এইরূপ ৮+৬+৬] 

১-২। আত্র এই 'হইটি ছত্রে সরোবরের একটি সম্পূর্ণ ছবি ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 
এই পণ্ড ্কিটিতে ছন্দের মধ্যে মঞ্জিরের শব শোন! যাইতেছে । ইহাকে ইংরজৌতে 
বলে “৪0000. 80110117619 56189, 


১০। অরাল শিশু-_পক্ষী বিশেষ। ১১-২২। এই ছুই পঙক্তিতে যে 
চিত্র রচনা হইয়াছে, তাহা সত্যই চমৎকৃত করে। 'ভ্রাবঞ্কিম রেখা এই একটি 
উপমাতেই সমস্ত দৃহাটি চোখের উপর জাগিয়া উঠে। আকাশে বাছশ্র শ্রেণী 
এমনভাবে, হুইটি যুক্ত বাকা-রেখায় উড়িয়া চলিয়াছে যে সন্ধ্যার ললাটে দে যেন 
একজোড়া ভুরু । ১৫-১৬। লন্ব্যাকালে যে একট! অপূর্ব শাস্তি ও নিস্তব্ধতা 
বিবাজ করে। পে ধেন কোন অনৃশ্ত ( অশরীরী ) অনির্দেগ্ত ধারাধন্ত্র ( কয) 
হুইতে উৎপারিত হইয়া সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। 

ভাষা ও শবশিক্ষা £ মঞ্জরীমাল। ;' গোধন; দিনাস্ত; নভুম্থল; 
শরীরী ; কল্সবন্ত্র। 


৮৬০ 


৬৪ কাব্য-মঞ্তুয়। 


(৫১) 
সত্যেন্্রনাথের একটি উতবৃষ্ট কবিতা । শিগুর মৃত্যুতে কবি যে শোক 
করিতেছেন তাহার ভাষা যেষন সরল, ভাঁবও তেমনি আন্তর্রক। শিশুর দেহের 
কুদ্রত1, এবং বসের অল্পতা--এই ছুইটি কথা লইয়া তাছার মৃত্যুর ঘটনাকে কবি 
কিরূপ করুণ করিয় তুলিয়াছেন।-_ প্রাণের সত্যকার অনুভূতির সঙ্গে কতকগুলো। 
এমন চিন্তার উদয় হইয়াছে, যাহা বলিবামাত্র সকলের মনে সাড়া জাগাইবে। 
অতিশয় সহজ কথায় এমন গভীর শোকের প্রকাশ উৎকৃষ্ট কবিত্বের লক্ষণ। 





ছন্দ- ছড়ার ছনোর স্তবক-_প্রত্যেকটিতে আটটি সমান লাইন আছে। 
লাইনগুলি এইরূপ ( ছুইটি পর্ব ও একটি খণ্পর্ব ) £-_ 


ছোট থালায় | হয় নাক" ভাত | ৰাড়া 
জল ভরে ন] | ছোট্ট গেলা | সেতে। 


ছিন্ন-মুকুল-নামটির সার্থকতা কি? (মৃত্যু যাহাকে ছিড়িয্া লইল-_ 
ফুটিতে দিল ন1। ) 

১-৮। ছোট পিঁড়ি, ছোট থালা ও গেলাস-_শিশুর জন্ত এই যে আয়োজন, 
ভাহাতে গৃহস্থ-ঘরের একটি বড় মধুর দৃশ্ত মনে পড়ে ; শিপ্পকে এমন করিয়া 
খাওয়ানে! ষেন স্নেহের একটি নিত্য-উৎ্দব। এমন করিয়া যাহাকে খাওয়ানো 
হয় তাহার ৰস কত অন্রমান কর ; সেশ্বয়সের শিশুর একটি বিশেষ মশোহারিত্ব 
আছে। কবি এই খাওয়ার কথাটাই সর্বাগ্রে স্মরণ করিয়াছেন। কারণ, 
গ্রত্যহ আহারে বসিবার সময় সেই কথাই মনে পড়ে_যে সকলের আগে খার, 
ভাহাকে আর কেহই খাইতে ডাকে না__এখন তাহ।কে না খাওয়াইয়া সকলকে 
খাইতে হইবে। “ঘুচেছে”__এখানে এই ক্রিয়াপদের বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য 
কর। ১৫-১৬। বড়ই অপূর্ব উক্তি। অন্ধকারে একা থাকিতে যে ভয় 
পাইত সে-ই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যাহা, বড়রাও যাহাতে ভয় পায়-_সেই মহা 
অন্ধকার ঘরের চাবি খুলিল, অর্থাৎ, মৃতু;র গৃহে প্রবেশ করিল। বিধাতার কি 
বিচিত্র বিধান । 'ভয়-তরাসে --একটি চল্তি কথা (ভয়+ভ্রাস)- সামান্ত 
কারণে যে ভয় পায়। ১৯১। পড়তে চোখের পাতা_এক নিমেষে । 
২২। বিসর্জনের বাজনা সম্ভবতঃ কোন প্রণ্তিমা বিসর্জনের দিনে 
(ৰিজয়। দশমীতে ) শিশুটির মৃত্যু হয়। ২৬। বোল বল! জেই বাশী-_ 
সত্ঃন্্রনাথের ভাষার আর একটি সুন্বর উদাহরণ। শিশুর "আধ আধ কথার; 
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নাম “বোল” | 'বাশীর' অর্থ--তাহার মধুর কণম্বর। যাহার কথা শুনিলে মনে 
হইত, বাঁশী হইতে সুরের সঙ্গে বু'ল বাহির হইতেছে। ২৮। দুধে-ধোয়! 
-ধোয়।' অথ লক্ষ্য কর ; “ছুধের মত সাদ। । ৩১-৩২। “ঘর' ও "শ্মশান, 
এই ছুইটি শব কিরূপ বি"রীতার্থবোধক, তাহা লক্ষ্য কর। ৩৪। মেলে-__ 
(মেলয়া )-ইহাঁও ভাষার কথারীতি (10197) )--'কাঁপড় মেলে দেওয়া” 
অর্থাৎ নৌ'দ্র বিছাইয়া দেওয়া । ৩৯-৪” | এখানে অর্থ বিরোধ আছে খাহাই 
ভাবকে আরও সত্য করিয়। তুলিয়াছে-যে সব চেয়ে ছোট, অর্থাৎ যে ঘরের 
অতি অল্পস্থান জুড়িয়া ছিল, তাহার অপসারণে ( আর সকলের ধাঁকা সত্বেও ) 
ঘর শুন্ত হইয়াছে। 

ভাষা ও শবশিক্ষা  ভয়-ভরাদে। টের (পেলে না); বোল- 
বল!) দুধে-ধোয়1) কচি দাতের হাজি। 





(৫২) 


এই কবিতা সত্যেন্্র“ণথের অপর সকল কবিতা হইতে ভিন্ন ) ইহার ভাষাও 
যেমন অতিশয় সাধু, সুন্দর ও সংযত, ছন্দও তেমনই ধীর গম্ভীর-_নৃতাচপল নয় 
বন্ভূমির বর্ণন।, মঞ্জুভাষার রূপ-চিত্র ও কথোপকথন্বে আঁতশয় স্বাভাবিক অথচ 
মাজ্জিত মধুর ভঙ্গিট লক্ষ্য কর। চার্বাক নাগুক ছিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করিতেশ না। এইজন্য তীহাঁর নামের সহিত একটা শ্রদ্ধাহীনতার ভাব যুক্ত 
হইয়াছে । তিনি একজন বড় বিদ্রোহী ছিলেন। কবি এখানে চার্বাকের 
যৌৰন বয়সের একটি ঘটন1 কল্পন। করিয়াছেন । চার্র্বাক যে কেন ভগবানে 
বিশ্বা করিতেন না, এবং একবার মাত্র কোন কারণে ক্ষণেকের জনা তিনি 
ভগবানের মহিমা স্বীকার করিয়াছেন তাহাই কবিতায় বলা হইয়াছে। 

মন্ধাঞ্থ 3 জ্ঞানের অভিরিত্ত অনুশীলন মানুষের হগয়কে শুফ করে_ জীবনের 
ছুঃখবোধ আরও ঝাঁড়িয়া যায়? কিন্ত হদরে যে প্রেম, ্নেছ প্রহতির উন্মেষ হয়, 
তাহ! হইলে সকল দুঃখের মধ্যেও মানুষের প্রাণ আনন্দে থাকে, এবং সেই 
আনন্দের দাতারপে ভগবানকে সে চিনিতে পারে । যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, 
তাহার ভগবানও নাই । হ্ৃষ্টির মাঁধুষ্য যে অনুভব করিল না, সে হৃষ্িক্রগাকে 
জীনিবে কেমন করিয়া? চার্বাক *্ষে নাগ্তিক হইয়া ভগবান, আত্ম ও 
পরলোকে বিশ্বাস করিতেন না; যেমন করিম হউক জীবনে সখ ভোগ কর-. 
ইহাই ছিল তাহার উপদেশ । 


মি কাবা-মঞ্জুষা 





. ছন্দ গ্রধানতঃ চার লাইনের স্তধক--পদভাগের ছন্দ, প্রতি চরণে ১০ 
অক্ষর । মধ্যে ছন্দের পরিবর্তন হইয়াছে, স্ভবকের লাইনগুলি সমান নয়--১৪ 
অক্ষর ও ৬ অক্ষর। মিলের রীতি সর্বত্র এক নয়, তাহাও লক্ষ্য কর। 

প্রথম তিনটি স্তবকে মধ্যান্ছের বনভূমির বর্ণনা । ৎ ও ১২-১২ পঙংক্তি- 
গুলিতে মধ্যাহ্নের উত্তাপ ও আলোক কত সংক্ষেপে অথচ চিত্রবৎ বণিত 
হইয়াছে। ৪। মধ্যাহুকালে প্রাকৃতিক রাজ্যে যাহ1-কিছু চলিতেছে,-যেমন 
আকাশে মেঘের আনাগোনা, মাঠের প্রান্তে নদীর জলল্লোত, বনের ভিতর 
ক্ষণে ক্ষণে বুক্ষশাখার আন্দোলন ও বায়ু-মর্র, অথবা! আলো! ও ছায়ার স্থান 
পরিবর্তন-_-এ সকলের কিছুতেই যেন কোন কাজের তাড়া নাই, সর্বত্র একটি 
অলস মন্থর ভাব ফুটিয়! উঠিতেছে। ১১-১২। বনতলে ঘনসন্সিবিষ্ট বুক্ষরাজির 
পত্রপুঞ্জের ফাকে হুধ্যকিরণ ধারার মতো ঝরিতেছে। মদ্দির-উন্মাদক, এখানে 
“তপ্ত | মধুচক্র ও মধুর উপমাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে। ১৫-১৬ 
শিশিরের পম্মকলিরম- শীতকালে পদ্মনকলি যেমন অন্তরে উত্তাপের অভাবে 
ফুটিবার সময় হইলেও ফুটিতে পারে না, তেমনি চার্বাকের হৃদয় জ্ঞানের শ্রীতল 
স্পর্শে যৌবনেও (ফুটিবার কালেও ) ফুটিতে পাব্িতেছে না। ছুই বিপরীত 
ভাবের টানাটানিতে ক্ষুন্ধ অথচ স্থির হইয়া আছে। ৩৩-৪২। “মঞ্জঁভাষা'কে 
কবি যথার্থ 'বনদেবী' রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন_-উপমাগুলি দেখ। ৪১-৪৪। 
এই পঙক্তিগুপিতে ভাষার সৌন্দর্য চরমে উঠিয়াছে-মুখস্থ কর। পর্ণরাশি- 
অর্দর মঞ্জরী--গুফ পত্ররাশির উপর দিয়া চলিবার সময়ে যে মর্মর-শব্ব 
হুইতেছে--সে যেন তাহার পায়ের নৃপুরের শব । ৪৭-৪৮। *আর প্রকৃতি 
অতিশয় ধীর বলিয়া! মনের আনন্দ চোখে-মুখে উছলিয়া উঠে না, তাই তাহার 
গণ্ড দুইটি মহুয়া ফুলের মত ঈষৎ পাগ্ুর। ৬৩। চিক্রিত- গোল গোল 
দবাগযুক্ত (9০৮৮৫)। ৮৭। ভাষাহীন- প্রাণ পূর্ণ থাকিলে বাক্য ফুরাইয়া 
যায়। ৮৯-৯২। আরন্তের মন্তব্য দেখ। ৯৫। নিগুণ-__অর্থাৎ কেবলমাত্র 
হুক্ষম দারশনিক বিচারের দ্বারা ভগবান সম্বন্ধ যে ধারণা হয়? 'গুণ' অর্থাৎ কোন 
বিশেষণ নাই বাহার ; মাহুষের সগখ-ছুঃখ, ভাবনা-বাসনার অতীত নিধ্বিকার 
পরম-পুকুষ | 

ভাষা ও শবশিক্ষা : দৃঢ় ওঠাধর? শিশিরের পল্পকলি ; বিধান; 
ভুবুডুবু। নীবার-মপ্তারী ; তন্তু; বাছ-লত1; চত্দ্িক; কিরাত; 
অরাল গমনে ; মঞ্জুলীলাভরে ; দয়ার ঠাকুর । 


' কবিতা-পাঠ ৭ 
(৫৩) 

পুরাণের মতে ভগীরথ আগে আগে পথ দেখাইয়া গঙ্গাকে বাইয়া সাগর- 
সঙ্গঘে--কপিলাশ্রমে আনিয়াছিলেন ( মহাভারত দেখ )। কিন্তু বঙগদেশে 
প্রবেশ করিয়া তিনি জ্ভগীরথের নির্দেশ মত দক্ষিণ-বাহিনী হইতে অসম্মত 
হইলেন। আরও পূর্বে অনার্য দেশ ; আর্ধ্যের নদী, পবিত্র জাহবীধারা 
যেখানে প্রবাহিত হওয়া অনুচিত ; কিন্তু গঙগ। তাহা শুনিলেন না বিদ্রোহ 
করিয়া আরও প্রবল ও বিশাল শোতে গঙ্ানাম ত্যাগ করিয়া পদ্মা-নামে সেই 
অনাধ্য দেশ বহিয়া চলিলেন | ইহাই পল্মার পৌরাণিক ইতিহাস--তাছার 
বাস্তব ইতিহাস আমরা জানি । কৰি সেই পুরাণ-কাহিশী ও সেই বাস্তবকে 
মিলাইয়া পদ্মার সেই প্ররুতির জয়গান করিয়াছেন ; তিনি তাঙ্গার সেই অস্থির 
দুর্মনীয় আতকে সকল শাসনলজ্বনকারী, স্বতন্ত্র ও বিপ্লবের মূর্ত শক্তিরূপে 
বন্দনা করিয়াছেন। একটি উৎকৃষ্ট কবিতা, চিহ্ন না থাকিলেও মুখস্থ 
করিবে। 
ছন্দ-_ ১৮ অক্ষরের পয়ার ; এইরূপ যতি দিলে ভাল হয়--৮।৮।৬ 

৩। বলি- পুজা-উপহার । ৭১২। পদ্মার একটি নাম কীতিনাশা', 
ছুই কুলের যত প্রাচীন কীত্তি ইহার অস্থির শ্োতের ভাঙ্গনে ধ্বংস হইয়া থাকে 
বলিয়! এই নিন্দার নাম । কবি সেই নিন্দাকেই প্রশংসায় পরিণত করিয়াছেন £ 
সে কাহারও স্পর্ধা সহা করিবে না, ধনী দরিদ্রের ভেদ সে রাখিৰে না_-সে 
সাম্যবাদিনী | ১৩। একটি চমতকার পঙক্তি--শব্ধ্বনি ও অর্থধবনি কেমন 
মিলিয়াছে দ্বেখ। ১৬। এই লাইনটি সমস্ত কবিতাটির মূল তাৎপধ্য বহন 
করিতেছে । ্‌ 

ভাষা ও শবশিক্ষাঃ ভগ্মনোরথ; বলি; বিপর্যয়; অভ্রভেদী ; 
সাম্যবাদী; স্বতন্ত্র; বিশ্লাবিনী। 





(৫৪) 
ভাষায় ও ছন্দ, এবং অতি সুকুমার একটি ভাবের সুরে, কবিতাটি একটি 
উতরষ্ট গীতি-কবিতা৷ হইয়াছে । মুখস্থ করিতে পার। একটি জাপানী কবিতার 
অনুবাদ হইলেও কবির নিজের কবিত্বের পরিচফ়ও ইহাতে আছে--তিনি ষে 
কবিতাটির ভাব নিজের অন্তরে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া আপনার ভাবে পরিণত 
করিতে পারিয়াছেন তাহার প্রমাণ এই কবিতায় আছে £ কারণ তাহা না। 


৬৮ কাবা-মঞ্চুষা 


হইলে ক বতাট ভাষায়, ছন্দে ও সুরে এমন স্বচ্ছন্দ হইয়! উঠিত না। যে 
ভাবট অপর এক ভাষার শবগু'ল:তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই ভাবকে আর 
এক ভাষার শব্দের সাহাবে। আর এক ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তোলাই কবিতার 
বার্থ শনুবাদ। সত্য্দ্রনাথের অনেক মনুবাদ কবিত এইজন্য খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে। | 

জাপানী কুমারীদের এই 'বর-ভিক্ষা”, অনেকট। আমাদের দেশের হিন্দু- 
কুমারীর শিবপুঙ্গার মতে'। এ কথ, ঠিক ধর্মশান্ত্রের বিধি নয়--জাতীয় বা 
দেশজ প্রথা জাপানীদেরও অনেক প্রাচীন কুল.দবততা আছে। এমনই এক 


দেবতার নিকটে এইবপ প্রার্থন! কিরূপ কবিত্বময়, তাহার প্রমাণ এই কবিতান 
পাইবে। 


ছন্দ _“বাংল! কবিতার ছন্দ' দেখ । 

৩। “চেরী+ ও “চন্ত্রমপ্লি', এই ছইটিই জাপানের ছুই বিখ্যাত ফুল। 'চন্দ্রল্লি 
বা চন্ত্রমপ্লিকা'র আর একটি দেশী নাম “গুল্‌ দাউদী'। ইংরাজী নাম-__. 
0777য58001)670010,  ১১। পাহাড়ের নির্জন সানুদেশে নিয় হইতে ঝরণার 
কলধবনি কানে আসিমা পৌছে, তাহার মতে। মৃছু ও মধুর আওয়াজ, ১৮। 
নে স্বখে কোন তীব্রতা ও মাদকতা থাকিবে না। পরবর্তী ল ইনগুলিতে ইহার 
অর্থ আরও ম্পষ্ট হইয়৷ উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের মধ্যে যে সহজ, শাস্ত, 
মধুর ও উদার ভাঁব আছে-_সে ওখ৪ যেন সেইরূপ তৃপ্তির সুখ হয়। ২৭-২৮। 
বাস্তব জীবনের সকল ভাবন। চিষ্তার মধ্যেও যাহার সান্নিধ্য আমাকে সর্বদা 
কবিতার রা'জ্য স্মরণ করাইবে ) অর্থাৎ হাত-পা মাটিতঠ বাধা থাকিলেও প্রাণ 
সর্বদা সুন্দরের স্বপ্ন দেখিবে। ২৯-৩৯। উপমাটি বড়ই সুন্দর-_অর্থ বুঝিয়া 
দেখ। ৩৫-৩৮।| এই কয়টি লাইনে বৌদ্ধধর্মম-বিশ্বাসের একটি সংস্কার, অতি 
গভীর ভাঁব-সৌন্র্য্ের স্থষ্টি রিয়ার । হিন্দুর মভো বৌদ্ধগণও জন্মাস্তরবাদী 
সেই বিশ্বাসেই কুমারী ওহারু তাহার ভবিষ্যৎ স্বামীকে জন্মজন্মান্তরের স্বামী মনে 
করিয়! গভীর প্রেম অগুভব কগিতেছে। জন্ম ভোরণে হারায়ে ফেলেছি? 
_-অর্থাৎ “এ জন্মে পূর্বক্ন্মের পরিচয় ভুলিয়া গিয়।ছি - জনতার মধ্যে উভয়ে 
উভয়কে হারাইয়া ফেলিয়াছি ; হৃদয়ে তাহার মুত্তি আকা অছে কিন্তু বাহিরে 
তাহার" সাক্ষাৎ পাইভেছি না ;- হে দেবতা, তুমি তাহাকে শিআাইয়। দাও ।” 
৪১৪৪ | এই লাইন কষটিতে তাবের সৌন্দধ্য চরমে উঠিয়াছে ॥ ৪১-৪৮। 
প্রত্যেক স্তবকের শেষে এই যে ছইটি লাইন ( ইষৎ পরিবন্তি আকারে) বার 


' কবিতা-পাঠ ৬৯ 


অব ও আপ এ ওপরও হাটি ওত ৫ হাব ও ও ও টি ও ৫8 বিড হ-8-64১ 8৩৪ ক) 8 8০৪-৪-৬-৪-৪- ইউ ও), ৬ গড 59 5 ও ক ও ও 0 চটি 9 0৭১08 3 ৪ল। 


বার ফিরিয়া আলিতেছে, এই-- হিম বা আবুত্ধ-পদ' এ- কবিতার সৌন্ধ্য 
কিরূপ বৃদ্ধি করিয়াছে তাহ] জক্ষ্য কর। ইহার দ্বার! স্ত'কের ছন্ব-সঙ্গীত 
যেমন মধুরতর হইয়াছে, তেমনই কুমারী পৃজারিণীর মুখ ও বুকের সঙ্গে ফুলের 
সাদৃশ বার বার শ্ররণ করাইয়া (দেওয়াতে, তাহার সেই রূপের মতই--অস্তরের 
পবিত্রতা ও ৌকুমাধ্য কবিতাটির মধ্যে গ্বামর] আগাগোড়া অনুভব 
করিতেছি 

ভাষা ও *বশিক্ষা £ চিত্তছারিণী; অভিরাম; গোপন সানুর 
সর্দরসম; বাসন্তী চাদ; কাবাভুবনে ক্োোছদার যত; নিদদাঘের 
আ্টামহারা ; অহরহ ; জন্ম-তোরণে 'জলস্জরণ্যে । 


(৫৫) 


এই কবিতাটি কবি কুধুদরঞ্জনের করিত্বের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা । কবিতার 
ভাবটি এই বে প্রাণের সরস ধিখাস ও সত্যকাঁর ভক্তির আবেগে অশিক্ষিত 
ব্যক্তিও এমন কথা বলিতে পারে, যাহা পঞ্ডিতেরা বহু শাস্ত্র পড়িয়।ও তেমন 
সরল অথচ গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। যুক্তি বা তর্কে যাহা্চে 
ধরা যায় না-- প্রাণের 'অকপট বিশ্বাসে তাহা অস্ত্রের সতা হইম্বা উঠে। 

ছন্দ -পর্বভাগে ছন্দ; পর্রবচ্ছেদ এইরূপ _ 


শুভ ফান্তনে | দ্রেখা হ'ল মোর - -- 
এক কৃষকের | সাথে 

১৩। ধর্মারাজ--গ্রাম্য দেৰতা। দ্রেয়'সী-মন্দিরের পূজারী বা পাও 
২*। মাখায় গোবর ভর1-চল্তি বচন, অর্থ-'অতিশয় নির্বোধ, | 
২২। ফেঁট1-দোপাটি ফুলে এক রঙের উসরে মার এক বঙের ছোট ছোট 
পরাগ থাকে । ২৪। গারদ শোটা- একখানি আন্ত গরদদের কাপড় 
কলাগাছের বাকসগুলি (গাছের ছ।স । হিডিলে রেশদের মতে সুতা বাহির 
হয়। ৩২। পিতে-পিতা; কৃষক বলিঘেছেন--পিতা কেবল ভরণ-পোষণ 
করিতে পারে; কিন্ত মা না হইলে এমন রং-বেরডের পোষাক পরাহ্য় 
সন্তানকে স্তন্দরতর করিবার চেষ্টা করে কে? অতএব যিনি, এই জগৎ স্থ্ 
করিয়াছেন তিণন নিশ্চয়ই পিতা নহেন-জননী। এই সঙ্গে ৪১-৪৪ পঙক্তি- 
গুলি পড়। ৪৯-৫২। চণ্ভীপাঠ-চণ্তী বা শক্তিক্ূপিণী পরমেশ্বরী ( ঈশ্বরের 
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মাত্রূপ )--শক্তি সাধকদিগের ইষ্টদেবতা। ইহার মাহাত্ম্য খন আছে ষে- 
সংস্কৃত পুরাণে তাহার সেই অংশ পাঠ করাকে *চত্ীপাঠ' বলে। কৰি। 
বলিতেছেন-_ তোমার এই মাঠই পবিত্র ধর্মশিক্ষার স্থান, এবং তুমি তোমশর 
অন্তরের পু'ধিতে সত্যকাঁর 'চণ্তীপাঠ? করিয়াছ । 

ভাষা ও শবশিক্ষা ঃ দেয়ানী £ ঘুন্দা; পান! ; ফুলকাটা ; দলাই । 


(৫৬) 

এই কবিতার ভাঁবটি বড় মধুর, বড় সরল ও প্রাণম্পর্শা। কবি নিজের 
জবানীতে সকল মানুষের হইয়া বলিতে:ছন, কাহারও জীবন নি্ষল হইবার 
কারণ নাই। বড় লোক যাহার! তাহার! কত কীত্তি স্থাপন করিয়া জীবনে ও 
মরণে নিজেকে ধন্য মনে করে ; যে গরীব, য শক্তিহীন, মেও যদি তাহ।র সকল 
কর্মে সকল চিন্তায়, মানুষের প্রতি গ্রীতির সাধন করে, তবে াহাতেই এই 
সংসারে অনেকে তাহাকে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে, তাহাদের 
হৃদয়-মন্দিরে সেটুকু স্থানলাভ করিতে পারিলেও জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু 
ধিনি কবি তাহার একটি বিশেষ সুবিধা আছে। তিনি তাহার কাব্যে সেই সকল 
সহজ প্রীতির ঘ্বারা সর্বব বস্তরঙ্কে এমন অন্ুরজিত করিতে পারেন যে, সেই সকল 
বন্ত মানুষকে আনন্দ ও আশ্বাস দান করিবে, এমনই করিয়। তিনি যেন সেই 
সকলের উপর নিজের প্রাণ ও প্রীতি ব্ছাইয়। দিয়া তাহার নিজের স্মৃতিচিহ্ন 
সর্বত্র ছড়াইয়া যাইতে পারেন-তিনি যখন থাকিবেন না, তখন মানুষ তাহার 
সেই গীতিগুলির মধ্য দিয়! তাহার হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করিবে, তাহাকে শ্রদ্ধার 
সহিত ম্মরণ করিবে। 

ছন্দ _ ছড়ার ছন্দ, ছন্দভাগ এইরূপ » 

পারবে না যা | করতে পরশ | কালের কর্ম] নাশ। 

৩-৪। পথের ধারে গাছগুলিও তাহার ভালবাসার সাক্ষ্য দিবে। 
৫ । ভিজায়ে - বৃষ্টির জলে ধুল।-নিবারণ--সেও তাছারই প্রাণের আকাঁজ্ক। | 
৬। জ্যাম আষন- সবুজ তৃণ। ৯-১৬। সেখানে যেটুকু ছুখে নিবারণের 
উপায়, তাইাতেই তাহার আকুল অন্ুরাগ- সেইগুলিকে তাহার কবিতায় তিনি 
মধুরতর করিয়া তুলিবেন। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ, 

ধরণীর তলে, গগনের গায়__ 
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়। 
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আরেকটুখানি নবীন আভায় 
বডীন করিয়। দিব; 
সংসার মাঝে ছ"য়েকটি সুর 
রেখে দিয়ে যাঁব করিয়া মধুর, 
ছু'য়েকটি কাট করি দিব দূর, 
তারপর ছুটি নিৰ। 

২৫-৩২। এই পঙ-্তিগুলি ভাল করিয়! পড় । মানুষ মানুষকে কবল একটি' 
উপায়ে সহজে চিনিয়। লয়-_-সে পরিচয় প্রেমের, তাহারই নাম 'প্রণয়-রাঁখী? ঃ 
এ রাখী বাধিয়া দিলে সে কখনও ভূলিবে না। আর কিছু নয় কেবল দেই. 
প্রেমের টুক্‌রা টুক্রা নিদর্শন আমি আমার এই গানগুলির মধ্যে রাখিয়া যাইব। 
('অন্ভূতির ছিন্ন সুত্র" )_কাল সকলই ধ্বংস কবে ( কর্্মননীশ! নদীর মতো] ), 
কিন্তু এই প্রেমের প্রমাণ নষ্ট করিতে পারিবে না । ৩৩। এই শেষ পডক্তিগুলিতে 
কবিতার অর্থ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি তীহার কবি নামে অমর হইতে, 
চান না; তাহার একমাত্র কামনা! তিনি মানুষকে যে ভালবাসিয়াছেন, তাহার 
সেই প্রীতির হাস্ত ও বিশেষ করিয়া মমতার অশ্রু যেন মানুষের স্থৃতিতে তাঁহার 
একটু স্থান করিয়! দেয় । 

ভাষা ও শব্বশিক্ষা £ নিকায়ে; ছায়াতরু ; বন-বিহগ ; দেউল;, 
কর্মনাশ। ৷ 


(৫৭) 


কবি এই কবিতায় যেবক্ছির স্ততি করিয়াছেন_-সেই বহ্কি জীব ও জড়, 
সকলের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতেছে । এই বৈজ্ঞানিক তত্বকে কৰি 
তাহার নিজস্ব ভাব-কল্পনার কাজে লাগাইয়াছেন। এ বহ্ছি ষদি স্ষ্টির মূল তত্ব 
হয়, তাহা হইলে উহাতেই যেমন উৎপগ্ডি তেনই উহাতেই লয় হওয়াই স্বাগাবিক 
-_গ্রলয়ের দেবত! যিনি তাহার ললাটে এই বন্ছিষ্ট জলিতেছে। অতএব আমরা 
যাহাকে স্থষ্টির যতকিছু ভিতর ও বাহিরের শোভ1 ৰলিয়! জানি, তাহাও এ 
প্রলয়াত্মিক! বহ্ছির বিবিধ ও বিচিত্র রূপ, স্থষ্টর মধ্যেই ধ্বংস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে 1 
ষে অগ্নির প্রচণ্ড দীহে বিশ্ব একদিন ভন্দীভূত হুইবে, তাহার সেই দহন আালাই,, 
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কি আমাদের জীবনে-..বিগ্তমান নাই? জীৰনটা একটা দাহ-তাহার যতকিছু 
'ভাব-অভাব সকলের মূলে আছে -তৃথ্খ বা কামনার জালা__দুঃখও যা, স্থখও 
তাই। সমস্ত সৃষ্টি, সকল জগৎ এ এক দহন-জালায় ্গ্ধ হইভেছে-_-এঁ বহ্িই 
একমাত্র সত্য, উহাই কৃষ্টির আদি ও শেষ, এছনকি যখন সবই ভন্মমাৎ হইবে, 
তখনও বোধ হয় এ চির অতৃপ্ত বহিই অনির্বাণ হইয়া থাকিবে । এই কবিতায় 
কবি সেই অনির্বাণ ছুঃখ-বহিকেই অতি কঠোর বৈরাগ্য-গভীর চিত্তে তাহার 
প্রণাম জাশাইয়াছেন। এই বকিস্তরতি আর ক্ছুই নয়, তাহার ছুঃখবাদেরই 
এক নূতন ভাষ্য । 

ছল্দ--৬+৬+৮ এর পর্বভাগ, প্রথম দুই পঙক্তি--৬+৬+৬+৩ 
'যথ।-. 





তপন-্তপ্ত | চির-অতৃপ্ত | অনন্তর্ূপ | বনি 


১। তপন-তপ্ত -নর্ধ যাহার তাপের পরিচন্ম ।২ | অনন্ত রূপের 
কয়েবটি, ২-৪। দশবণৌজ্জল রূপ । কান্ত-ভযাল-_একই মুন্তি এইরূপ হইতে 
পারে কিনা ভাবিয়া দেখ । ৫ । পূর্বের 'কাস্ত-ভয়াল' দেখ। ৬। এই পঙবক্তির 
কবিত্ব লক্ষ্য কর। অর্থাৎ, তোমার তাপে যে মরীচিকা বা! 'জল-এম' স্থ্টি হয় 
তাহা দেখিতে মনোহর, কিন্তু তৃষগ বুদ্ধি করিয়! প্রীণান্ত ঘটায় । ৭। তবু 
পতঙ্গের মত, সেই প্রাণান্তকারি বহিকেই আমরা চাই, ভাহাই যে আমাদের 
জীবনের উষ্ণতা রক্ষা করে। ৮। অবিনশ্বর, ইভ্যার্ি যে প্রাণ ঝা যে 
জীবন কেবল নব-নৰ রূপ ধারণ করে _ কিছুতেই ধ্বংস হন না, তাহা তোমাতেই 
শেষে চির-মুড্যু লাভ করে | অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। ৯-১২। ভড়েও জীবে 
সর্ব তোমারই শক্তি নানারূপে ক্রিয়া করিতেছে, “আণব-নৃত্যে' ঘূ্ণীয় ম!ন 
অণুপুঞ্জে, বুকে-_মর্থাৎ শোকানলে বাঁতীর আনন্দে, 'জঠরে'-_জঠরানলে বা 
ক্ষুধায় । ১২। মানুষের পরস্পরের প্রতি যে গণ্ভীর আকর্ষণ তাহাও একরূপ 
ভাঁপেরই ক্রিয্া-_দুইয়েরই মধ্যে সেই যে হৃদরের সংযোগ-সাধন তাহা তোমার 
বলেই হইয়! থাকে । ১৩। জীবনে কি বনে-কথার এই ভঙ্গিকেই বাক্যা- 
লঙ্কার বলে, 'বনে' ও যেমন মান্ষের জীবনে তেমনি অন্মিকাও্ড ঘটাইয়া থাকে । 
১৪। উপঁমাটি অতিশয় ঘোরাঁলো, সহজ অর্থ-বুকের যে কামনা-বাসনা, এবং 
.চৌখের যে সৌন্দর্য্য পিপাসা-_তাহারতমূল একই, সকলই সেই এক তৃষ্ণার জাল 
তোমারই আর এক রূপ। 'তৃষ্ণার শতদলে'_ মামু তাহার সেই পিপাসাকে 
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বড় মধুর মনে করে, সে ষেন প্রাণের মধ্যে পদ্মের মত শতদলে .টিয়া উঠে, 
তাহার গন্ধে সে আকুল হয়, কিন্ত সেই দলগুলি তৃষ্জারই শিক্ষা, সে পদ্মের 
মর্মকোষে তুমিই অবন্থান কর। ১৪। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, যাকে গ্রণণম্পন্দন 
বলে- তাহা ও একরূপ ভাপ বা দহনের ক্রিয়া, অথচ তাহাকেই আমর] কত যদ্্ে 
. বক্ষা করিতে চাঁই_-এমনই তোমার কৌতুক । ১৫। দগ্ধগিরি আগ্নেয়গিরি | 
১৭। সকল দুর্ভাগ্যের মূলও তুমি দৃশ্ত ও অনৃশ্ত সকল শক্তির মূলে তুমিই 
আছ, কারণ, যাহা কিছু ঘটে তাহা! তোমারই সাক্ষাৎ বা গৌণ প্রভাবে ঘটিয়া 
খাকে_-দব সময়ে আমর তাহা ধরিতে পারি না। ১৮। পূর্ব পঙক্তর এ 
কথার প্রমাণ-ম্ব্ূপ একটি উদাহরণ । মেঘ কেমন করিয়া হয় তাহা তোমরা 
জানো। ২*। স্ুদিনে যাহ! সঞ্চয় করি-__ছুর্দিনের অভাব রূপ অগ্রিতে তাহ! 
ভল্ম হইয়া যার। ২২-২৭। ভূমিকা দেখ। *ভন্মের মহাতাগ'_বাক্যটি 
শ্লেষযুক্ত ; সেই বিরাট ভন্মস্তপকে বল! হইয়াছে এইজন্য ষে 'তাজ' যেমন একটি 
গৌরবময় কীতি হইলে৪, আসলে তাহা মৃত্যুই মহিমময়' আবরণ, তেমনই সে 
সেই মহাতাজও মহাধ্বংসেরই পরিচায়ক, অতএব তাহার গৌরব কি? ২৮-২৯। 
এই ছই পঙক্তিতে কবি-হৃরে গভীর নৈরাশ্রের মন্মস্তিকক শ্লেষ কিরূপ ভাষায় 
€ উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে দেখ ।-_ 

“শমী” এখানে ইন্ধন-কা্ঠ অগ্নি যাহাকে সহজে দ্ধ, করিতে পারে--অগ্রির 
খাঁস্চ । 'আশীষদহনে'-মানুষ শমীকাষ্ঠের মতই শুষ্ক ও গীতল ; অর্থাৎ স্থখের' 
কামন! সে করে নাই, কিন্তু সা্ট্র-নিয়মের অন্যাচার তাহাকে সে কামন! 
করিতে হৃইবে, মেই বহ্ছির দাস হইতে হইবে, এবং তাহার ফলে দুঃখের অসন্থ 
দাহ ভোগ কত হইবে, উপায় নাই, তাই সে সেই বহর স্তাতি কিয়! তাহার 
দাহন-রূপ আশীর্বাদ প্রর্থনা করিতেছে । 

ভাষা ও শবশিক্ষা__ তন্বী, কান্ত-ভয়াল, অবিনশ্বর, আগবনৃত্য, 
পরিবাহু, দ্বাবানল ক্লে, মাতাজ, বিভুতিভূষণ, সর্ববভুক, শমী । 





(৫৮) 


এই কবিতায় এক নৃতনতর অনুভূতি বেদন! উপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। 
হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি দেই একই নির্দায় নিষ্টুর বিধান দেখিতে পাঁন-_ 


৭৪ কাব্য-মঞ্জষ! 


সেখানেও সেই একই নির্মমতা £ জীবনধারণের প্রয়োজনে হৃল্ম হাদয়-বৃত্তির 

অবকাশ কোথায় দাই। হাটের যেদিকে তাকাও দেখিতে পাইবে, সেই 

সৌন্দধ্যের ত' কোন মূল্যই, নাই_মূল্য আছে কেবল ভারের বা ওজনের 

পণ্যশালার অপর বিভাগও একটি প্রচ্ছন্ন হত্যাশালা। কবির মেই অনুভূতি যে 

শুধুই কল্পনা নর-_-প্রত্যক্ষ সত্য, তাহার সেই অনুভূতিকে তিনি যে আমাদের 

হদয়গেোচর করতে পারিয়াছেন ইহার জন্তই কবিতাটি এত সুনার। 
ছল্দজ--৬+-৬+৮ এর পর্বভাগ। 

১-৪। কারণ মাঠের শম্ত বা সন্তানগুলিকে লুঠ করিয়া হাট পূর্ণ কর! 
হইয়াছে । পরের পঙ্ক্তি দেখ। ১১-১২। যেখানে তাহারা জন্মিয়াছিল 
সেই শ্তামল মাঠের ছবিই মনে পড়ে-_-হাটে দীড়াইয়! হাট দেখি না, সেই মাঠ 
দেখি। পরের পঙ্ক্তিতে, বর্ষার দিনে মাটে সেই চিতোন্মাদকারী শোভার 
কথা আছে। “কয়াল'--তৌলকার ; যে ওজন করে। ২০। একটি প্রবাদ 
বাকা । ২৩-২৪। ভাষার ভাজ লক্ষ্য কর-_-সরিষ! ক্ষেতের সৌনি্য নষ্ট হইয়। 
যখন ফুলের পর ফল, এবং শেয়ে বীজ দেখা দ্রিল, তখনই সৌন্দর্য যেন 
সার-বস্ততে পরিণত হইল-_-'দানা" বাধিল। ২৬-২৭। হাটের সঙ্গে মাঠের 
সম্বন্ধ ইহাই। ২৯। এইখান হইতে কবির অনুভূতি--কবিত্ব ও ভাষারও নিপুণ 
ভঙ্গি ভাল করিয়া! লক্ষ্যকর) ৩৩। লোট৷।-বীধা বাধা-_'সোটা'র অর্থ 
লম্বা আটির আকারে বাধা । বাঁধা দুইবার প্রয়োগ কর! হইয়াছে কেন ? ৩৭-৩৮ 1 
হ্যাম-বার্তা_শ্ামলতার সংবাদ । “বার্তীকি' “বার্তাকু'র শবালঙ্কার লক্ষ্য 
কর--£ইরূপ ষমক-রচন1ই উৎকৃষ্ট, যেন আপনি ঘটিয়াছে; ইহাই 'সত্যকার' 
বাক্নৈপুণ্য । ৪৯। “লাউ কুমড়া? গ্রভৃতিকে স্ুলভে বেচিবার জন্য চাঁকুর দ্বারা! 
খও খণ্ড করা হয়--কি নিষ্ঠুরতা ! 'ফাল। দ্বিল' চল্‌ ভাষা । ৪৩-৪৪ | 
কিছুতেই তাহাদের জন্মভূমি ব। জন্মমুন্তিকার স্থৃতি সম্পূর্ণ ঘুচাইতে পারা' 
যাইতেছে না। ৪£৫। মট্কিয়ে__ক্রিঘাপদের ব্যবহার লক্ষ্য কর। ৪৯-৫*। 
“গেরুয়া? কি আর্থ? ইহার সহিত 'বিবাগিনী” কেমন মিলিয়াছে দেখ | €১-৫২। 
আর একট! চমৎকার উপ্রেক্ষা । একজাতীয় কুমড়ার গায়ে সাদ। গু ড়ার লেপ 
থাকে-দেখিয়াছ? কোথাও দেশী কুমড়া, কোথাও ছাচি কুমড়া বলে; ৫৩) 
নিরর্৫ঘ- এখানে উদ্দেহহীন*। ৫৬। “মেছোহাটাঃ শবটি লক্ষ্য করিও। 
€৭-৫৮। কারণ বাহিরে জনতা থাঁকিলেও, মনে মনে তিনি একা, কেহই 
তাহার সঙ্গী নহে__কেহই তীছার মতো! ভাবিতেছে না । ৬২। সজল-স্থতি- 


কবিতা-পাঠ ৭৫ 


দুই অর্থেই সত্য ; জলাশয় সম্পর্কিত, এবং অশ্রসজল বা করুণ। ৬৯। 'জলের 
'ছুলাল' এবং “ঢেউয়ের আচল” এই ছুই কথাত্র কি গভীর মমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
এমন বিষয় ও এই ধরণের কবিত্ব আমাদের কাব্যে এই প্রথম । কিন্ধ আসল 
কথা-_-এঁ ভাষা ; এই ভাষাই কবির অলাধারণ শক্তির পরিচায়ক--উপমাগুলির 
মধ্যে গভীর অনুভূতি রহিয়াছে বলিয়াই ভাষাও এমন তীক্ষ ও সুন্দর হইয়াছে। 
এই কবিতার ভাষ। ভোমর! অতিশয় যতের সহিত--সব দিক দিক়্া_-বুঝিবার ও 
তাহার সৌন্দর্য উপলদ্ধি করিবার চেষ্টীকরিরে । ৭৫1 এই পঙ.ভিটির শ্লেষ 
(2:০2 ) কি মর্মম্পশরী, দেখ। মরা মাছগুলিকে বরফে ঢাকিয়া রেল-টিমারে 
চালান দেওয়! হয়। 

ভাষা ও শবশিক্ষা £ আঁচলের ধন; শাওন-ঘোর। কয়াল; তুলে 
'ভৌলিয়া; সোটা-বীধা ; বার্তাকু; কন্দ; জনারণ্য); বিবাগ্িনী ঃ' 
নিতল; দুলাল । 


(৫৯) 


এই কবিতাটি _গ্রন্থকারের নিজের রচন| ; এইজ ইহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য 
করা শোষন নয়। কবিতাটি কেমন, সে বিচার তোমরাই ঞ্রিবে। ইহার 
কোনরূপ ব্যাখ্যাও আমি করিব ৮1 তাহার কারণ শুনিলে তোমর] খুশীই হইবে ; 
আমার কবিতার একটা বড় ছুর্নাম আছে যে, তাহ! কেহ বুঝিতে পারে না £ 
তোমরা ষদ্দি কাহারও সাহায্য বিন! বুঝিতে পার, তবে আমার সেই হূর্নাম দূর 
হুইবে। অতএব তোমাদের নিজেদেরই ভাল করিয়। বুঝিবার চেষ্ট] করা উচিত 
নয় কি? তথাপি, তোমরা বুঝিতে পারিলে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য আমি 
একটু সাহায্য করিতে পারি। যেমন শিউলির বাপ কুলীন এবং কুক্ম-স্ভাব 
হইবে কেন-কোন্‌ সমাজের কুলীন? বিয়ের আগেই “গায়ে হলু্'_-কথাটা 
নিশ্চয় বুঝিয়াই ? ২১-২২। এই ছুই, লাইনের অর্থ কি? শিউলি স্বন্বরা 
হুইল, অর্থাৎ নিজের পছন্দ মতো! বরকে বিবাহ করিল--তাহাতে তোঁমর] পছন্দ 
বা! আদর সন্ধে 'কি বুঝিলে? জ্যোতনার চেহার! এবং ভাহার বেশভৃষা ঠিক 





৭৬ কাব্য-মঞযা 


হইয়াছে কি? ৩৫-৩৭। লাইন টির অর্থ কি? ৪১। নিগশুতিরাভ-_ 
চল্‌তি ভাষায় “নিশুতি' হইয্সাছে। "গ্রাম নিশুতি'-ও হয় (সংস্কৃত “নিধু্ত' হইতে) 
_রাত্রের সেই প্রহর ষখন চরাচর গভীর নিপ্রাগ্ন, নিত্তব ( ইংরেজী -108. 
06771611601 ৬৭-৬৮। এই ল'ইন দুইটির অর্থ কি বুঝিলে? এই কান্না 
শিউলিংক এত মুগ্ধ করিল কেন? কারণ এই নয় কিযে--ইহাতে শিউলি 
ঘাহাকে অতিশয় হৃদঞ্বান বলিয়া! চিনিয়! লইয়াঁছল ?-_-এ কান্না জগতের ছুংখ 
পাওয়ার কানা। 

ছন্দ--ছড়ার ছন্দ; প্রতি লাইনে তিনটি পর্ব, ও একাট-_এক ৰা দুই 
অক্ষরের খণ্ডপর্ব ; যেমন-_. 

সবাই তারে | ফেলবে চিনে | শিউলি যে নাম্‌ | ভার্‌ 

বল বর্জি| দ্রিন করি এই | মাসের | একু | শে 

[ (১৩) লাইনের “সেয়ানা তুমি'_-এখানে ছন্দভঙ্গ হইয়াছে কারণ, ৪. 
অক্ষরের না হইয়া « অক্ষরের পর্ব হইয়াছে । পড়িবার সমর “সেয়ানা শবটি 
£সেয় না" এই রকম উচ্চারণ করিলে ছন্দরক্ষ1! হইতে পারে ; আশ] করি তোমরা 
এরূপ ইন্দভঙ্গ করিবে না। ] 

ভাষা ও »বশিক্ষা £ সমান ঘর) একটি টেরে; নেয়ান! ; টোপর'ঃ 
জর্দা; নিশুতি রাত; টেরপাওয়!; আবছ।;) মাড়িয়ে; 
(পাড়িয়ে? নয়); গলায় দড়ি; ছাঁদুন। তল।। 


(৬১) 

একটি নৃতন ভাবের সুন্দর কবিতা । মান্তষের সমাজ ধনী-দরিদ্র অবস্থাভে:দই 
মানুষকে অমান্য করিপা তোলে । কবিতার মর্খার্থঃ দারিপ্রা অপেক্ষা ধনীর 
অবভ্তাই অণ্ধকতর হুঃখকর ; ধনও স্বখকর নয়_যদি চতুর্দিকে দারিদ্র্যের 
হাহাকার শুণিতে হয়। একদিকে আম্মসন্মমনে আঘাত লাগে, আর একদিকে 
হৃদয়ে আঘাত লাগে। ইহাই মানুষের মতো কথ!। 

ছন্দ _ত্তবকের মতো! হইলেও ঠিক স্তবক নয় - কবিতার ছুই ভাগ। পদ- 
ভাগের ছন্দ__সাধারণ ত্রিপদী, (১৪) কবিতা! দেখ। 


কবিত1-পাঠ ৭৭. 


৬। চল-নত্য--চল' অর্থ--চঞ্চল, অতিশয় দ্রুত। ৭। সম্ভোগ সুখ __ 
সম্ভোগ? শেষ্ঠ ভোগ $ যেমন, শুধুই ক্ষুধার অন্ন নয়_উৎকৃষ্ট শন্প, শুধুই দেহের 
ভদ্র-আচ্ছাদন নয় _অতিশর মহার্থ্য, সুন্দর ও আরামদায়ক বেশ-ভূষ ইত্যাদি । 
১১। শিরির মেয়ে নদী, আোতাম্বনী। ১৯-১*। রবীন্ুনাথের বিখাত 
কবিতা স্মরণ কর-__'হের ওই ধীর দুয়ারে দীড়াইয্স! কাঁঙীলিনী মেরে । ২৪। 
পিতুরাজ বসন্ত'। “পাখা না গুটায়' বলিলে 'কোকিল' মনে আসে ; কবি হয়ত 
এই ছুইটিকেই এখানে ভাবের অর্থে এক করিয়া লইক্লাছেন। হঠাৎ যেন বসস্ত 
খাতু বা আনন্দের দিন ন| ফুরায়। 

ভাষা ও শব্শিক্ষাঃ কলতান; চল নৃত্য ; সম্ভোগ সুখ; সে হাগ;- 
ধিক্কার না হানে; খতুরাজ ; মুকুলিত লতিকার!। 





(৬১) 

এই কবিতাটিতে, কৰি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বগী পাটনীর [ (১০) কবিতা দেখ ] 
পরিচয়টিকে আরও উজ্জ্বল করিয়'ছেন-__তাহার সেই সকল গ্রামা প্রকৃতির 
মধ্যে ভক্তি, সন্তোষ এবং অলোভ -এই তিনটি মহৎ গুণ লক্ষ্য করিয়। তিনি 
তাহাকেই খাটি বাঙ্গালী-চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্ত, দেবীর 
কাছে তীহ?র সেই একটি প্রার্থনা-_“আমার সন্তান যেন থকে ছুধে ভাঁতে', তাই 
অল্পে সহ স্বেহপ্রবণ, শাস্তিপ্রির, পল্লীশরায়ণ বাঙ্গালী জাতির যথ।র9৫থ কামনা 
বলির! নিপ্দেশ করিয়াছেন । 

ছন্দা--ত্রিপদ, পদভাগের ছন্দ, আগের কবিতাটির মতে | 

৩। নৌকাবীধ বটতলে- আমাদের দেশের খেয়াঘা:টর বটগাছ 
ল্ররণ কয়। মাঝিরা সাধারণতঃ তাহাই করে। বসিয়াছে পাটে--এখ নে 
ভাষার রীতি লক্ষ) করু। অর্থাৎ আমি ত* তোর কাটের প্লেউতি সোনা 
করিনা দিয়াছি। ১৭। গী্গিনী_ ভার "চন্দ্রের কবিতায় এই নামই আছে 
এখন ইহা অপ্রচলিত। ২৪। দ্বাগ! পেয়ে -কথাবীতি--বিশেষ অর্থ, 
হৃদয়ে আঘাত পাওয়া" । প্রত্যয় না পাই-ইহাও একটি ব কৃভঙ্গী, “বিশ্বান 
হয় না", 'ভরস! পাঁই না'। ছুধে-ভাতে-_পাটনী ইহার অধিক চায় না, ইহাও. 


"৮ কাবা-মঞ্জুষ 


কম নয়-_শাক ভাত ও মাছ ভাতের চেয়ে অনেক বেণী, 'দ্ধ-ভাত' অর্থে 
সচ্ছল অবস্থা । ৬৭-৪০। এক সুন্দর চিত্র। ৫৫-৬০। এই কথা কয্পটিতে 
পাটনীর যে চরিত্র ফুটয়! উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়! বুঝিয়া লইবে। 

ভাষা ও শবশিক্ষা ঃ পাটে বজিয়াছে; বলাকা; দাগ! পেয়ে; 
সাধন-তজনহ্থীন ; অলক্ত রঞ্জিত ; দুধে-ভাতে। 


(৬২) 

কবি নজরুল ইসলামের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বা গান। 'বাঙলা মা'র রূপ 
এমন করিয়। গানে বর্ণনা করিতে, এমন কবিত্বময় করিয়। তুলিতে আর কেহ 
পারেন নাই, কারণ এই কবিতায় আগাগোড়া 'বাঙল! মা'র চেহার1 যেমন একটি 
জীবন্ত ন/রীর মতে! হইয়1 উঠিয়াছে, তেমনই সেই নারীর বাহিরের ও অন্তরের 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ সুসংগত হইয়াছে, পরিচয়টিও বান্তব ও যথার্থ হইয়াছে । এই 
কল্পনা৪ এক রকমের 12015017150901খ)--(৩৫)-কবিতা দেখ, কিন্তু এখানে 
বাইরের গারৃতিক মুত্তি অপেক্ষা ভিতরের ভাব মৃত্ভিটিই মুখ্য । 

ছন্দ--ছড়ার ছন্দ । গান বলিক্ষ। প্রথম দিকের লাইনগুপি কিছু ছোট। 
প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি ('আমার' ) ছন্দের বাহিরে ধরিতে হইবে । খণ্ড- 
পর্বগুলি সর্বত্র সমান নয়, কিন্ত সাধারণতঃ তিন অক্ষরে, _- 

৪ ৪ 


৪ 
(আমার) শ্যামলা-বরণ | বাঙল। মায়ের |কর্প) দেখে | 


ঙ 
আয়রে আয় 

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দ্যে)র চিত্র এই লাইনগুলিতে বড় ছুন্বর ফুটিয়াছে-_ 
৯১ ১*, ১১, ১৫ এবং ১৭। প্রার্কতিক পরিবেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাব জীবনের 
যে গভীর যোগ আছে, বাঙ্গালীর গানের কয়েকটি স্থরে তাহার পরিচয় পাওয়া. 

যায়, কবি.তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এই ছুইটি লাইনে--৭ ও ১৮। 
৬-৭। পশ্চিমংঙ্গের রুক্ষ শু লাল মাটির দেশে ( আসল রাঢ়ভূমিতে ) যে 
উদাস ভাবের রূপটি জাগিয়া থাকে, কবি সম্ভবতঃ তাহারই আভাস দিয়াছেন । 
বৈরাগ্যের গানও বাংলাদেশে অল্প রচিত হয় নাই। ১০ ঝারি--পূর্বের 


কবিতা-পাঠ ৭৯ 
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(৪৮) কবিতা দেখ | ১২--১৯ | এই লাইনগুণল মুখস্থ করিবে । সমস্ত কবিত।টিতে 
একটি অতি কোমল, করুণ, স্নেহ প্রবণ ও ভাববিহ্বপ প্রকৃতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছে--বাঙ্গালী-চরিত্রের পক্ষে ইহা সত্য। ১৩। বেদের সাথে সাপ 
নাচার _বাংলার খুব আদিম সমাঙ্জের একটু আভাস । ১৫। বাংলার ভূমি 
সমতল বণিয়া! আকাশের কিনারা পর্যন্ত দেখা যায়। সেইরূপ দৃশ্তের জন্ত সন্ধ্যা- 
তারার বড শোভা হয়। ১৮। “বাউল ও ভাটিয়াল'__এই ছুইটিই খাঁটি 
বাংলা গানের রূপ | ইহার সহিত তোমরা 'কীর্ভন' যোগ করিয়া লইবে) এই 
ব্রপজে কবি সত্যোন্্রনাথের এই ছইট লাইনও ন্মরণীয় £-_- 

"কীর্তন আর বাউলের গানে আমর! দিয়েছি খুলি' 

মনের গোপনে নিভৃত ভূবন ত্বার ছিল ষতগুলি।” 

ভাষা ও শব্শিক্ষা ; বৈরাগিনী বীণ, বাজায়; মেঘের ঝারি; 

ভাটির আত। 


(৬৩) ” 
প্রথম মহাধুদ্ধের সময় কৰি 7397069] 73901106176 বা “বঙ্গ -বাহিনী'তে যোগ 
দিয় আরবের মেসোপটেমিয়া প্রদেশের রণাঙ্গনে গমন করেন। এ কালে 
আরবের অতীত গৌরব স্মরণ করিম! এবং তাহার বর্তমান দুর্দশ। দর্শন করিয়া 
তাহার কবিষ্তরদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং পৃথিবীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
সৈনিকরূপেও তিনি সেইকালে যাহা করিয়াছিলেন, এই কবিতায় তাহাই এক 
নুতন ছন্দে অতিশয় ওজস্থিশী ভাষাম্স ব্যক্ত করিয় ছেন। ইংরাঞ্গী কবি বায়রণের 
বিখ]াত কবিত| [819৪ ০৫ 099০০” এই সঙ্গে পড়িয়া লইলে ভাল হয়। 
'শাত-ইল-আরৰ' একটি নদীর নাম। (বিদেশী শব্বগুপির অর্থের জন্য “শবার্থ- 
সথগী' দেখ । ) 
ছন্দ _ পর্বভাগের ছন্দ, সাধ(গণতঃ ছয় মাত্রার পর্ধ্ব £ শেষের পর্ব ও মাঝে 
মাঝে ভাহার প্রতিধবনির মতো! যে একক পর্ব আছে সেগুলি পাঁচ মাত্র । এই 
একক পর্বগুলিতে কৰি প্রায় প্রত্যেক অক্ষরে (91119) মিল রক্ষা করিয়। 
পূর্ব চরণের শেষ পর্বটিক্ে কেমন প্রতিধবনিত করিয়াছেন তাছ লক্ষ্য করিবে ; 
এবং পড়িবার সমগ্র এ পর্বটিকে এভাবে পড়িবে। 
১৪ 


৮০ কাব্য-মগ্ুষা 
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৭। আশু আখে- অশ্রপূর্ণ আখি, "আন _“মশ্র প্রাদেশিক রপ। 
১১। নাচে ভৈরব, ইত্যাদি --মস্তানী' অর্থাৎউন্মাদিনীর মতে ভৈরক 
নৃত্য করে। -২। ত্রস্ত। নারী -ত্রস্ত নার, মিল-রক্ষার জন্য ব্যাকরণের দিকে 
দৃষ্টি রাখ! হয় নাই-__ইহা! এক প্রকার [99070 116009৪, 'দজ.লা” ও “ফোরাতে। 
--টাইগ্রিন (5825 ) ও ইউফ্রেটিল (10501022895 )। ইহাতে বুঝিতে হইবে 
“শাতিল' নদী এ ছুই নদীরই যুগ্ম ব৷ মিলিত ধারা। ১৬। ইরাঁক-আজম-- 
মেসোপটেমিয়া । ১৯। এখানে “সাহারা সাধাগণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 
সাহারার মতো 'ভীষণ মরুভূমি । ২১। নীল- ক্রোধের সঙ্গে যেমন লাল, 
তেমনই ঈর্ধ্যার সঙ্গে নাল রঙের ভাব জড়িত আছে। ৩। পিগারী_ 
ভারতের এক দন্ধ্য সম্প্রদায়, এখানে মাধারণ রথে সেইরপ দঙ্গ্য বুঝিতে 
হইবে। ২৫। 'জুলফিকার'_হজরত আলিণ তরবারির ন'ম। “হায়দারী” 
ইহাঁক--বীরের হঙ্কার। ২৮। বসরা-গুল--বসোরার বিখ্যাত গোলাপ; 
পরের পঙ্ক্তি দেখ। ৩০। খঞ্জনী--(খঞ্জর _ছোর! ) খঞ্জরধারী। ৩৩। 
এই স্তবকে কৰি তাহার প্রাণের কথা! বলিগাছেন-- বাঙ্গালী হইখাও তন কেন, 
এ বহুদু্গ বিদেশের জন্য অশ্র-যোচন করিয়াছেন। ৩৭। এই পঙ.ক্কিটিই 
কবিতার মর্দবকথ] । 

ভাষা ও শবশিক্ষা £ বীর-নারী ; রক্ত-গজা; বীরপ্রসূ ; বরেণা। ; 
ধুকে মরে; ঈর্ধ্যায় নীগ ; ঝিলমিল ; ভাক্কর-টাকা; কাহিনী । 





( ৬৪) | 


এই কবিতাটিতে কবি গভীর ক্ষোভের সহিত দারিদ্র্যের দহন-শক্তির বর্ণন! 
করিয়াছেন। এই যুগে পৃথিবী জূর্িয়ী অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়াছে_ মনুষ্য 
সমাঁজে কু-বিধি প্রবল হওয়ায়, বঞ্চিত বুভুক্ষুণ দলই সর্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
মানুষের সেই ভুর্ধল দারিদ্রঃ-পীড়ত অবস্থাকেই কাঁৰ একরপ বিষজালার 
উদ্দখপনারপে- এক মহাশক্তিবপে-ক্বন্দন] করিয়াছেনঃ আবার, নিরপায়ভাবে 
সেই অমঙ্গলকে বক্ষে বরণ করিয়। দীর্ঘখাসও ফেলিয়াছেন। 

ছন্দ+-১৪ অক্ষরের-_-পদ্ভাগের ছন্দ; ইহাই আধুনিক পয়ার। ইহার 
লাইনগুি মিলের জায়গাতেই থামে না_পরের লাইনের কৌনখানে গিয়াও 
থালিতে পারে। 


কবিতা-পাঠ ৮১ 


্রীষ্টের সম্মান কণ্ট ক-মুকুট-শে'ত1-__খরষ্টের ললাট বিদ্ধ ও রক্তাক্ত 
করিয়৷ একটি কাটার মাল পরা ইয়া, খ্রীষ্ট শত্রগণ তাহাই তাহ,র রাজমুকুট বলিয়া 
ব,জ করিয়াছিল। কিন্তু খ্ীষ্টের নেই বেদনা ও লাঞ্নাই ঠাহাকে জগৎংপুজ্য 
করিয়াছে । যাহার কিছু নাই, এবং কোন আশাও নাই ভাহার সত্যকথা 
বলিতে কোন ভয় থাকে না। ৫: দর্পাঁ ত।পস_ লব হারারনাতেই যাহার গর্ব । 
৬। নদের দেহের ম্বর্ণ-কান্তিকে বিৎণ কঙ্িয়াছে । বির মালন, [বণ । 
৭-১০। দারিদ্র্যের পক্ষে সর্ববিধ বন5চ্চা- প্রাণের উচ্চতর [এপাসা ৮রিতার্থ 
করা--অসম্তব। ১২-১৬। দরিদ্রের বলবৃদ্ধি হয় দারিদ্র জ্বালায়- অতএব 
গর্বধল দরিব্রেঃর পক্ষে জ।লাহীন অনুত্ত উ।কারী নয়। ১৬। “কালিয়া' (বা 
“কাপীয়' ) নামক সর্প বন্দাবনে যমুনার এক দহে বাস করিত, এখানে সেই 
পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত (%11051011) এাহজ্জাছে ॥ ১৭-২৪। এখন দুভিক্ষের 
আর কালাকাল নাই, সেই দারুণ অনীভাবে পৃথি খীমণ যেমন একটা পৈশাচিক 
নরমেধ-ষজ্ঞ চলিতেছে এবং ক্ষুধার মানুবের দল আক্রোশের বশে ধনীদের 
যত কিছু শ্রী ও সম্পদ ধ্বংস করিতে উগ্ভত হইয়াইে। ২৫ ১৭। দারিদ্র 
মান্ুষঃংক যতই কঠিন করিয়া তুলুক, এক জ্াষগায় হৃদ়্কে খড় ছুর্ধল করে 
যখন সেই দারিগ্্যকে সেস্ত্রীপুত্রের চক্ষে অঞরধারারপে দেখিতে পায় । ২৪। 
আগমনী - দর্গাপূজার “শাঁগমনী”_ অর্থাৎ, উত্সবের আনন্মগন £ দরিদ্রের 
কানে তাহাও ক্রন্দনের মতো! শোনাণ | 

ভাষ৷ ও শবশিশ্ষা ; দুরন্ত সাহস; বুভুচ্ষু, করপুট; কল্পলোক? 
সবত্যুপথ-বাত্রিদ্ল : [কিরীট। 


(৬৫) 


এই কবিতার কবি খলিতেছেন, খোর *হরের ভদ্রসমাজে বাহাকে রূপ- 
বান যুবা বঙ্গ, তাহার তুলনা গ্রাছের চাষী যুবক কুৎণসিৎ ত' নহে-ই, বং 
তাহার সেই কালো! স্বাস্থ।বান দেহে এমন একট। লাবশ্য পাতে যাহ! তোমাদের 
এঁ শহুরে বাবুদের নাই। হঠাং এমন ঞগ। শুনিলে “তামরা হয়ত হর্পসবে, 1কঙ্ত 
কর্বিতাটি পড়িবার পর তোমরা শ্ব'কার্করিবে যে কৰি মিথ্যা বলেন নাই। 
ছন্দ - ছড়ার ছন্দ ; (৫৮) কবিতা দেখ। 


(৬৬) 

কবি জসীমউদ্দীনের একটি সুন্দর কাৰ-গীতি। জগৎকে ষে ভালবাসে সেই 
যথার্থ কৰি ; সেই ভালবাসা সাধারণ ভালবাসা নয়, তাহ! হইলে সকলেই কৰি 
হইতে পাঁরিত। এই কবিতাম্ব কৰি বলিতেছেন, কেহ তাহার শত্রু নাই বরং 
সকল শক্রত। ও হিংসা-দ্বেফেরে মধ্যে তিনি ইহাই অনুভব করেন যে কোন্‌ 
এক মহাপ্রেমিক তাহার প্রেমের পরীক্ষাছলে তাহাকে জর্ঝপ্রকার কই 
দিতেছেন মান্তষের মধ্যে তিনিই আছেন, কোন একজনের মধ্যে নয়, সকলের 
মধ্যে; তাই তীহাকে পাইবার জন্ত কৰি পথে পথে সকলের দুয়ারে 
দুয়ারে ঘুতিয়া বেড়াইতেছেন, এবং মে যতই বিমুখ হউক বা তাহার প্রাণে 
আঘাত দিক, ছিনি সেই পরমপুরুষকে. ক্ষরণ করিয়1--গুধু তাহ৷ সহা করা 
নয়--তাহার প্রতিদানে নিজের প্রাণের গভীর তালবাঁসা ঢালিয়াছেন। এই 
কবিষ্াটিতে আমাদের দেশের বাউল-বৈরাগীদের ধর্ম-সাধনার তত্ব উকি 
দিতেছে । 

ছন্দ--পর্বভাগের ভ্রিপদী--৬+৬+৮। ছোট লাইনগুলিতে ছয়মাত্রার 
দুইটি পর্ব আছে। 


কবিতা-পাঠ ৮৩ 


৪ ৫2১৫5 উর ড ৬ ও ৪৩ 6 ড ও 3 ₹ 5 ৪ ৪৪৭ ৪৬ ৫ হা ৪-ও উ 5 উ উড 5 ও ৪ ৬ ও ৬ £ ড (৬ 8804 ডচউওও। 


ও। পথের বিরাগী--ঘরছাড়া উদানীন) ভূমিক] দেখ । ৫। দীঘল-_ 
সংস্কৃত দীর্ঘ", বাংলায় এইরূপ হইয়াছে । ৭। নদী ও তটের উপম] ; ৯-১০। 
আমার প্রাণে যত আঘাত পাই ততই আমার গান আরও মধুর হইয়। উঠে । 
১১। জনম-ভর- অর্থাৎ জন্ম ভরিয়া, সারাজীবন । ১৩। অর্থাৎ, যে 
আমার স্নেহের ধনন কাড়িয়৷ লইয়াছে, আমি তাহার স্নেহের ধন হারাইলে আনিয়া 
দিই। ১৫। নিঠুরিয়।-_-এই 'ইয়া'প্রত্যয় শব্দটিকে মধুর করিবার 
জন্ত কবিতায় বা গানের ভাষায় এইরূপ রীতি আছে ; বৈষ্ব পদাবলীর 
ব্র্বুলিতে ইহার বহুল প্রত্মোগ দেখিবে। 

ভাব! ও শন্দশিক্ষা £ পথের বিরাগী ; দীঘল; জনম-ভর ; মালঞ্চ। 





(৬৭) 


এই কবিতাটির মধ্যে কেবল রচনার নৈপুণা নয়,_ভাবের আন্তরিক অন্ুভূতি 
আরও ভাল করিয্জা লক্ষ্য করিবে; এবং ইহাও বুঝিবে যে, কবিতা উৎকৃষ্ট 
হইতে হইলে, কবির প্রাণের সত্যকার সাঁড়া তাহাতে থাঁক] চাই । বর্তমান 
কবিতাটি কৰি কারাগারে অবস্থান-কালে লিখিছেন | যেখান হইতে আকাশ 
ভাল ক'রয়া দেখা] যায় না, সেই উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কারাগৃহে বলিয়া একদিন 
শরতের প্রন্তীতে কবি সেই প্রাচীরের উপরের একটুখানি হুর্যযালেক দেখিয়া যে 
আ.ন্দ অগ্কুভব করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিশুটিতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, 
লক্ষ্য কর ; মনে হইবে, তোমরাও যেন সেই কারাগৃহে বিয়া এ সোনার আলে! 
দেখিতেছ। 

ছন্দ__ ছড়ার ছন্দ__ত্রিপদী, প্রত্যেক পদে দুইটি করিয়া ৪ অক্ষরের 
(হসস্ত-বাদ) পর্ধ আছে, কেবল শেষেরটিতে ৩ অক্ষরের খণ্ডপর্বও আছে । 
যেমন-__ 

শর রবির্‌ | সোনার আলে। | ঝরিছে (৪+৩+৩) 

১১১২ । আমার মতো! পিপাল। তোমাদের নাই, তাই মাঠ-ভরা আলোক 
দেখিয়'ও তোমাদের আনন্দ হইবে না কিপ্তু এখানে এটুকু আলোতেই আমার 
কি আনন্দ । ১৯। শ্যাওল। ধর।-_-যেমন, 'পোকা-ধর।” ছাতা'ধরা' ; এখানে 


৮৪ কাবা-মঞ্জুষ! 


৬ ০৯০7, চারজন ওসগওিনাপাির চে ও ও ও রি ৪০ ৪ ৪৮৭ (১ ও ও ও ও ও ও ৪৪ ৪ ডিও ও 6 ৪১০১৬, ও ড ভব ৪ ও ও চি ড-৪ও  ও ও ৩ ড ও গড ৩ ৪ 55 555 ৬৪৮৪ ৩৩০ ৪৩) 8৫১ 0০৩৪ ও পপ ও সিট (৩০৩ 4 ৭০৫ 0০৫১৩ হা ওটার এ এসব রা 


'ধরার' অর্থ দেখ । ১১৯। দুরের শ্বপন ইতাদি-_কথ?টি চমৎকার । অর্থ-_. 
পাথীদের পাখা “দখিলে দূর-দুরাস্তুরে উড়িফা বেড়ানোর কথা মনে পড়ে, বন্দীর 
জীবনে ঘাহার মতো! আকাঁজ্ষা আর কি আছে ? ২১-২৮। বর্ষার জল লাগিয়। 
প্রচারে গায়ে ষে-সব দাগ পড়ে, সেগুলিকে যেন কাহারও হাতের আকা 
নানারূপ চিত্র বলিয়া মনে হয় ; যেন কাহার! এইরূপ রেখার সাহাযষো কজ কথা 
বলিতে চাহিয়াছিল। আদ আবার তাহারাই শরতের পরিণ্ণ আনন্দের 
বেশে যেন দণ্্যর মতো সকল নিষেধ অগ্রাহ্ করিয়া সর্ধন আপনাদিগকে 
জাহির করিতেছে--দেওয়ালের শেওলা 'আরও সংজ হইয়া ইঠিয়'ছে, লাল 
ইটগুলো৪ ষেন আরও লাল দেখীহতেছে ৷ কারাগৃহের জানালায় বসিয়া কৰি 
ইহার বেশী কিছু দেখিতে পান নাঁ-এ্ ইট আর এঁ শে€লা ছাড়া প্ররুতির 
শোভা আর প্ছিরই মধ্যে 'দখিবাব উপায় নাই । তবু তাহাতেই কি আনন্দ। 
৩৫-৩৬ | এই ই লাইনেঠ এই কবিতাটির মল মর্্মটি ধরিতে পারিবে । বুডীন-- 
ভালবানার রঙে রীন, (এখানে ) রৌড্রে সোনা রং। **। বাক্যটি উপমা 
মূলক ; এইরূপ ভাষা ভাব প্রকাশের কিরূপ উপযোগী দেখ "যাহা পুর্বে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিত না তাহাই ওই আলো রং মাখিয়া ন্দর দখাইতেছে”। 
8৫-৪৮। শেষকরটি লাইনে, লক্গমী-মেয়ের মতে। এ আলোর করুণ চোখে কৰির 
বন্দী-জীবনের ব্যথাই কি সুন্দর ফুটিয়। উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের 
প্রাণের.যে সহানুভৃতি_-তাহার বিষয়ে অনেক কবিতা তোমর! পড়িবে; এখানেও 
সেই সহানুভূতিরই একটি সত/কাব প্রমাণ পাওয়! গেল। মানুষ যখন সমাজ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার ছুঃখ আপনি একা ভোগ করিতে বাধ্য হয় তখ্ন 
স্লেহময়ী প্রকৃতির করুণ করস্পশ তাহাকে বার বার সঞীবিত করে। 

ভাষা ও শন্দশিক্ষা £ মেঘল। দিন) শ্যাওল! ধরা) প্রসাদ; ভুবন- 
প্লাবিণী; ক্যাকাসে। 


(৬৮) 


্‌ 


আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রা গুধু সৌন্দধ্যের জন্য নয়_মহাঁপুরুষের কবর 
বলিয়া-চিরদিন তীর্থস্থানের মতো দশনীয় হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের যেমন 
অশোক, তেঘনি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাঃগণের মধ্য আকবর ভারতের, তথা 
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পৃথিবীর, ছুই শেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া কীন্তিত হয়৷ থাকেন৷ তাহার কারণ অশোঁক 
যেমন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এং অশ্ষে শক্তিশ।লী হইয়াও তাহার সেই 
রাজশক্তিকে জনগণের কল্যাণ-নাধনে নিষ্কোজিত করিগঘাছিলেন--আকবরও 
তেমনই, প্রায় সমগ্র ভাবত এক রাজ)শাসনের অধীন করিয়া, চিরকালের জন্য 
'এক মহ অনর্থের মুল উৎপাটন করিতে চা'হয়াছিলেন । ভারতে এত বাজ। এত 
রাঙ্গধংশ রাত করিয়াছেন_-এমন ম৮ৎ উদ্দেশ্য আর কাহারও অস্তবে স্থান পায় 
নাই। এই কবিতায় ক'ব সেট মহাপুকষের স্মৃতিষন্দিরে বসিয়া আকার এই 
অন্তৰ্ণ্দ-সবানাশেও দিনে আকবরের রাজমাহম। অংপক্ষা পেশ অপার মহিম। 
প্ররণ করিয়া দর্ঘনিংশ্বান ফেলিয়াতন এবং ভীঙার সেই মহামিলন-মদ্র আবার 
ভাথতে ঘে|ফত হু” এই প্রার্থনা করিয়'ছেন । হপীন্দ্রনাথর “শিব। জী? 
করবিত।টি ইহার সঙ্গে পড়িতে পাব । 

ছল্__পদভগের ছন্দ ;_ছুইটি ছোট ও দুইটি বড় চরণর একাস্তর 
(41692071866) মিল-_রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী” কখিতাঁর মতো? প্রথ* লাইন-__ 
৮ অক্ষর, দ্বিতীয়াট--৬ অক্ষর : যথা 

হে জঙ্রাট ব:ঃস আছি | আর্জি তব সমাধির পাঁশে (৮7১০) 

একান্ত বিজনে (৬) 
(“কান দূর শতান্দের কোন্‌ এক অখ্যাত দিবসে, 
নাহি জাশি আজি'--শিবাঁজী' ) 

৯-১৩ | 'সাকধরের আমাঁধ স্থানই অতিশয় নিঞ্জন, নিকটে লোকালয় 
নাই। এইখানে, বর্তমানের কপকোলাহল হইতে দুরে নির্জন শিশ্তব্ধ সম1ধিভৰনে 
ছা্াতলে বপিয়া কৰি অতীত স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া বাই,তছেন? ইহার প্রবর্ভাঁ 
লাইনগুপিতে সেই শাৰ আরও ম্বম্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে | ইহা একর ধ্যানের 
অবস্থ।। ১৭-২৪। সম আঞবরের মগ্চা-ন্বগ্র কিছিল' তাহাই এই কক্সটি 
লাইনে কৰি অতিশয় সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত কণিয়াঁঙেন। তখন 
হইতেই হিন্দু € মুপলমান) এই দুই সম্প্রদা্ের মধ্যে একা স্থাপনই সবচেয়ে বড় 
সমস্তারপে দেখ] দিয়াছিল । ২-৪* ৷ এই ন্বযটি স্তবকে, বর্তমান কালে হিন্দু- 
মুসলমানের মধে। ষে বিরোধ-বিছ্বেষ প্রবল হইয়। উঠিয়াছে কবি তাহার বর্ণনা 
কবিয়া গভীর ছুংখ প্রকাশ করিতেছেন 'কাহার সন্ধ।নে'? অর্থাৎইহার শেষ 
(কোথায়? ইহার ফলে আমরা কোন্‌ স্দগর্দত লাভ করিব? ৪৭ ৪৮। হারা 
অতিশয় নিকট জ্ঞাঁতি বা আত্মীয় ত'হাদের মধ্যে এইরূপ বিবাদ ঘটিলে শুধুই 


৮৬ কাব্য-মঞ্ুষ! 
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সর্বনাশ নয়, তাহার সঙ্গে আরও এই দুর্গতি হয় ষে পরের কাছে আমর! ঘোরতর; 
লঞ্জা পাই, এবং আমাদের এই অবস্থায় যাহাদের স্থবিধ, হইবে তাহারাও 
আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে না। ৫১। সমা)বাদ্ঘ-এই শব্দটর 
আধুনিক অর্থ- ধনী-দরিদ্্, উচ্চ-নীচ গ্রতৃতি সর্বপ্রকার ভেদ দূর করিয়া সমাজে 
সকল ৰাত্তির সমাম অধিকার প্রতিষ্ঠা । সম্রাটু আকবরের অভিপ্রায় অতিশয় 
মহৎ হইলেও তিনি যে তাহাতে লাফল্যলাভ করেন নাই, তাহার কারণ, সেই 
মধ্যবুগের ধর্মসংস্কার ও সামাজিক সংস্কার তাহার পক্ষে এক বিরাট বাধা 
হইয়াছিল ; আজ ম|হুষের সে সকল সংস্কার দূর হইতেছে-_সাম্যবাদের নূতন, 
নীতি আজ পৃথিবীতে জয়ী হইতে চলিয়াছে, তাই কবি আশ করেন, এতদিনে 
সম্রাটের প্রাণের কামনা পূর্ণ হইবে। ৫৩। অমন্ত্রশীস্ত ভুজলের মত-_এই 
সুন্দর বাক)খওও রবীন্দ্রনাথের “উর্ধশী' কবিতায় আছে; অর্থ--মন্ত্রের দ্বার! 
যেমন ৰিষধর সর্গও বশীভূত হয়। 


ভাষা ও শব্শিক্ষাঃ উত্তাল) স্মৃতির কন্দর; একনিষ্ঠ ; সৌম্য ; 
আত্মদন্্ জর্ব্বনাশ ; কন্ুকণ্ঠ ; সাম্যবাদ । 

[দ্রষ্টব্য £ কবিতা পাঠের পূর্বে আমি তোমাদিগকে যেটুকু সাহায্য করিব 
বলিম্াছিলাম তাহার অনেক বেশী করিয়া! ফেলিয়া'ছ ;-অনেক কথাই তোমরা 
একটু মনোযোগ দিলে বুঝিয়া লইতে পারিতে ; তথাপি, আমি এই কারণে একটু 
অধিক পরশ্রম করিলাম যে, তোমর] আমার সঙ্গে এতগুলি কবিতা এমন ভাবে 
পাঠ করার ফলে, শুধুই কবিতা নয়--ভাষা আরও ভাল করিয়া শিখিতে 
পারিবে। ভাষা-শিক্ষার মতো শিক্ষা আর নাই । এইজগ্ত আমি কবিতার মধ্ো 
যেখানে যে কথাটি বা শবটি একটু সাক! ও ভিন্ন ধরণের দেখিয়াছি, সেইখান্ই 
তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া্টি। অনেক শব' বা খণ্ডতাক্য (]0)856) 
সর্বদ1 চোখে পড়িলেও তাহাদের মধ্যে যে ভাষা-রাতি ৰা চলতি-বলির বীধন, 
আছে, তাহা তোমরা প্রা লক্ষ); কর না এবং সেজন্য নিজের! লিখিবার সময় 
ঠিকমত লিখিতেও পার না; অতএব এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবে । 'ভাষ। 
ও শব্শিক্ষা*র নামে আমি যে সকল শব্ধ ব' খণ্ডবাঁক্য তুলিয়৷ দিয়াছ, তাহার 
অধিকাংশ তোমাদের খুব পরিচিত হইতে পারে |কন্ত তবু রচনাকালে মনে পড়ে, 
না, কারণ বহুবার পড়িয়া! থাকিলেও মেগুলিকে হয়ত তেমন অভ]যাস কর নাই। 
অতএব ইহাও তোমাদের কাজে লাগিবে। কবিতার মারফতে ভূলে! ভালে! শব 
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লিখিবার সুবিধা আরও বেশী হয় এইজন্ত যে, কৰিতার ছনে ও ভাষায়, সেগুলি 
গুনিতে আরও নুন্দর হয়, এবং আবৃত্তি করিয়া! পড়িলে সহজেই মনে গাথা 
হুইয়। যায়। 

আনেক স্থলে আমি যে ব্যাখ) দিতেছি, তাহাই হয়ত একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, 
এমনকি, আমি হয়ত ভুলও করিয়াছি । দে কল স্থানে তোমরা যদি তোমাদের 
শিজেদ্রে জ্ঞান-বুদ্ধিগ দ্বারা আরও ভাল অর্থ করিতে পার--তাহা হইলে, আমি 
খুবই খুশী হইবে ।” উৎকৃষ্ট কবিতার একটা গুণ এই যে তাহার ভাবার্থ নানা 
রকমের হইতে পাবে ) পাঠক আপনার কল্পনা এ আপনার বোধশত্তি অনুসারে 
যর্দ তাহার ভিন্ন অর্থ করে, তাহাতে দোব হয় না; অবগত সেই অর্থ দ্বারা 
কবিতার সৌনর্য্য বুদ্ধি হওয়া চাই__অন্ততঃ সৌন্বধ্যের হাঁন না হয় । তোমরাও 
সেরূপ স্থলে শিজেদের মনোমত করিয়া কবিতার ভাব গ্রহণ কঠ্িবে। কিন্ত ছাত্র 
হইয়] পরীক্ষা দিবার সময়, একটু সাবধান হওয়াই ভাল কারণ সেখানে কেবল 
নিগের মনোমত হইলেই চলিবে না, গুদের কাছেও সেই ব্যাথ”টি যুক্তিসঙ্গত 
হওয়া চাই ) অর্থাৎ নিছের মতো করিয়া পড়িয়া ধঃটা বুঝি ও যেটুকু আনন্দ পাই 
--তাহাই যথার্থ কবিতা পাঠের আনন্দ বটে, তথ]পি সেই আনন্দ অপরের কাছে 
যথেঈ নয় ; তোমাদের এই আনন্দের কাঁরণটিও ভাঁল করিচ্া ২ঝাইতে হইবে। 
যদি তাহ! পার তবে তাহার তুল্য গৌরব আর নাই। কিন্তু এখনও তোমাদের 
সেইরূপ বিছা]! বা কাব্যে রসবোধ হয় নাই ) এজন্ত ব্যাখ্যার সময়ে__-শুধু ভাব নয় 
অর্থে দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সেই অর্থ, যদি কোণ্থানে আমার অর্থ 
অপেক্ষ1! উদ্ভম মনে হয়ঃ তবে তাহাই গ্রহণ করিবে, কিন্তু শিঞ্ষক মহাশয়কেও 
বিচারের ভার দিবে। 

আরও'একটি কথা । কবিতা-পাঠের মধ্যে যদি কোথাও বানানের ভুলব! 
অনিয়ম চোখে পড়ে, তবে তাহাও বুঝিয়া ঠিক করিয়! লইবে । বার বার অদ্থিধান, 
দেখিবে, এবং ব্যাকবণের নিয়ম গুলিও স্মরণ করিবে । কারণ, বানান ভুলের মতো 
অপরাধ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে তমার্ঞনীয় ; ফকল দেশে শিক্ষিত-সমাডে ই 
বানান-ভুল ( এবং উচ্চারণ ভুল ) অতিশয় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ইংরেজী 
€1111667569, এবং আমাদের 'ব্জ্ঞান হীন মূর্খ-একই অর্থের গালি । যে লিখিছে 
গিয়া বানান ভূল করে, সে যত ঝড় কবি বা ভাণক হউক-বদধান নয়, অর্থাৎ 
সে রীতিমত শিক্ষালাভ করে নাই; কায়ণ বানান-ভুলের দ্বারাই প্রমাণ হয়-_ 
কোন কিছু ভাল করিয়া জানার অভ্যাস তাহার নাই) অতএব সেযাহা লিখে 


যাহা বলে, তাহার সম্বন্ধে তাহার নিজেরই কোন পরিষ্কার ধারণ! নাই। বাংলা 
শব্দের বানান-বিধি স্ুনিদিষ্ট হওগা সত্তেও, চল্তি বা কথ্যভাষায় কতক গুলি 
শকের বানান এখনও স্নিয়মিত হয় নাই, তাই সেগুলি সম্বন্ধে তোমরা অন্ততঃ 
সজাগ থাকিবে । বাংগ। বানানের গোলযোগ ও তাহার কারণ সম্বন্ধে তোমরা 
যদি বিশেধ ক্র নলান্ভ কারতে চাও, তাহ] হইলে শ্রীযুক্ত দেবগ্রসাদ ঘোষ প্রণীত 
বাঙ্গলা ভাষা ও বানান' নামক বইখানি পড়িয়া দেখিতে পার । 

এই পুস্তকের শেষে ক'বদের “য পরিচয় দিয়াছি, তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত; 
এ বিষয়ে আরশ আথক জাণিবা চেষ্ট। করিবে । কবিদের জন্ম প্রভৃতির যে 
তারিখ দিয়াছি তাঁহছ! ঠিক আছে কিনা পরাক্ষা! করিফ। দেখিব। তোমরা যদি 
সঙ্ধান করিয়া এই সঞক্ল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পার, তবে এখন হইতে একটু 
গবেষণা কাঁজ ক'রতে শ্িখিবে - আম:দের দেশে এইটুকু সংগ্রহ করা যে কত 
দ্বরূহ তাহা বঝিতে পারিবে । এইঙ্গ্ত এই কাজ করার আগ্রহ আরও অধ্বিক 
হুওয়া উ.চত । ] 


শব্দার্থ-সুচী 


আর্কফল।_-মন্তকের শিখ! ; টিকি। 

আগড়_ বেড়া; ঝাপ। 

আড়ত- কিক্রয়েপ জন্য শত্তা দি 
ঝাখি1র গোলা । 

আদুল-_-( “মাছড়' )- অনারত, 
“উদ্দলা” | 

আলঙাছোলা- উদাস; এলোমেলো - 
চেহারা । মুল অর্থ -সাদাসিধা, 
অচতুর )। 

'আশ--( হিন্দী) অশ্রু। 

ইথে-ইহাতে ; এইজন্য । 

উচঙ্গ--উচ্চ ; উচু | 

উতরোল--অতিশয় আকুল । 

উ্ভরায়--ভচ্চরবে চতুর্দিক প্রতি- 
ধ্বনিত কৰিয়।। 

কয়াঞ--ক্ররবিক্রয়কালে যে বান্তি 
দ্রব্যার্দ, ওজন করে; অতিশয় 
হসাবী ব্যক্তি। 

কাঠি গোল লৌহখণ্ড ; মাছ ধরিবার 
জালে লাগান থাকে। 

কুক্দে-কুঁ'দবার যন্ত্রধারা কাটিয়া।: 

কোঙর--কুমার ; পুল্ল। 


কৌড়া-অন্কুর | 

খেঙ্গ_-খেয়াল ; ক্রীড়া । 

খাসা- খুব ভাল । 

খঙ্জর--(হিন্দী) ছোরা; খগ্রীরী। 


খঞ্জরধারী। 


গোস্তাথা-ে সী)ধৃষ্টতা। 

ঘুন্পী--কোমরে বধিবার সত] 

চাঁট-মাদক পরব সেংনকালে ব্যবহৃত 
মুখরোচক খাস | 

চিক--বাশের কাঁটর দারা তৈয়।রী 
গা] | 

চাজা_ হস্ত; সবল । 

হ।দনাতল্‌। বিবাহের ছায়ামগুপ। 

জিম্ধ1--। হিন্দ) জীবন্ত; অতিশয় 
শংভম'ন। 

ঝিলিমিলি-বিকমিকে 
লন্ঘমাব। 

টিপ কপালের মধ)ভাগের ফৌটা। 

টোপর--. বিবাহকালে ) বগের 
মাথার মুকুট । 

ঠাট--ঢং 3 ভঙ্গী। 

ডগঞ্ণগ- আবেগে অধীর । 

তাড়--বাহুর অলংকার । 

দড়--মজবুত ; দ্চ 

দ্বিলীর- অসম সাহলী। 


দেয়া মেঘ । 
দেয়াল।_শশুদ স্বপ্নের হাসিকানা 


(“দেহালা”, (দয়াল )। 
দীন্‌-_ ধন) ধমবিশ্ব!স। 
দেয়াসী - গাম্য-দেবতার * পূজারী ; 
* পাণ্ডা। 
দোলাই-স্ৃতী কাপড়ের শীতব্ত্ 


এবং 
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শপ ইল 





ধড়ী (ধুটি); 'বীরধড়া” অর্থে 
মল্লকচ্ছ বা মালকৌচ] ৷ 

ধুকে- অবসন হইয়া । 

নয়ালি--বৎসরে নুতন (ধান )। 

নাটা- বর্ভুলাকার ফলবিশেষ ; করঞ্জ। 
(করমচা )। 

নিয়ড়ে--নিকটে ; কাছে। 

নেজী- বাটুল ; বাণ ; খশ।। 

নাহিয়।-ম্ান করিয়া। 

নেহাই-নেহাই; যে লোহখণ্ডের 

উপর রাখিয়! কর্মকার লৌহ পিটে। 

পাছড়া- উত্তরীয় বস্ত্র) ওড়ন]। 

পানা পুকুরের জলের শেওল। | 

ফাউড়া--ছোট লাঠি; ডাণ্ড।। 

ফাগ্-_-আবীর। 

ফুকো--(ফুংকার হইতে ) অন্থঃসার- 
শুন) । 

ফেরফার-বিদ্ব ঃ বিভ্রাট । 

বট- হও) জাছ। 

বাড়ে_-কিনারায় । 

ব্যাজ--কালবিলম্ব। 

বুর্দি_ বড় আাটি। 

বেশর--নাকের অল্ষ্কার। 

তগ্ডন-ভাড়ন ; শঠতা । 
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ভেলা - হইল। 


মর্দনী-_মদ্রের ধর্ম ; পৌরুষ। 


মন্তানী- উন্মত্ত]; (“মস্তান।'- 
মাতাল) 

মোলাম মোলায়েম ; কোমল ?- 
নরম। 

মোয়া - খই, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতির 
তৈয়ারী গোলাকার মিষ্টান্ন । 


(এখানে) ক্ষুদ্রাকার বস্তু একত্র 
বাধিয়। ষে বড় গোলাকার বস্ত 
হয়। 

বিভোবা (৩910০5৪)-_- ইহুদী দিগের 
উপান্ত দেবত]। 

যোৰ (০*%৪০)- প্রাচীন গ্রীক ও. 
রোমক জাতির দেবরাজ । 

লৌছ-_ বণ | 

শমশের--৩রবারি | 

শাওন-_শ্রাবণ। 

জশারু- শশক ; খরগোশ । 

সাফাই _দোষ ক্ষালন। 

সিনান-_মবান। 


শসেউতি-_নৌকা হইতে জল সে'চিবার 


কাঠের পাত্র | 


কর্বি-পারিচয় 


অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬*-১৯ ৯)- রবীন্দ্রনাথের লমলামগ্িক বিখ্যাভ 
শীতি-কবি। ইহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে “এষা” সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে ; অপর কয়েকখানি কাব্যের নাম প্রদীপ”, “কনকাঞ্জলি' ও শিচ্খ' । 
ইনি কবি বিহ।রীলাল চক্রবর্তীর কাব্য শিষ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের মতে 
ইহার কবিতাও রবীন্দ্র-ুগের গীতি-কবিতা হইতে স্বতন্ত্র) অক্ষয়কুমাবের 
কবিতার প্রধান লক্ষণ ছুইটি (১) ভাষার অত্যধিক শব্-সংক্ষেপ বা মিতভাষিতা 
এবং তজ্জন্ত ভাবের গাঢ়তা; তাহার ভাষার বিশুদ্ধিও লক্ষ্যণীয় $ (২) আধুনিক 
'শীতি-কবিতার যাহ! প্রধান লক্ষণ সেই আত্মভাব-প্রপান কল্পন] বা] কল্পনা তন্ময়তা 
(501১1900116)  এজন্ঠ তাহার কাব্যে বিশেষতঃ দীপ” ও “কন ক্গাজলি'তে) 
একটি অতি মধুর ভাব'ৰেশ বিহ্বল গীতি-সুঙ্ছনা আছে এই স্বর তিনি বিহাগী- 
লালের নিকট পাইয়াছিলেন ও তাহাকে স্বকীয় প্রেষ-কল্পনায় অধিকতর ঝস্কৃত 
করিয়াছিলেন । [ ৩৭, ৩৮, ৩৯] 

ঈশ্বরচজ্জ গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)-_-নদীয়| জিলার কাচড়াপাড়া গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইঈগ্বরচন্ত্র পুরাতন যুগের শ্ষে খাটি বাঙ্গাঙ্ী কবি। তাহার 
রচনার কোন কোন স্ক্ষণে, এবং তাহার নানা সাহিছ)ক ও চেষ্টার মধ্যে নূতন 
যুগের সুচনাও লক্ষ্য করা যায়। তিনি “সংবাদ 'প্রভাকর' নামক বিখ্যাত 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং তাহার পরিচালনা হ্ত্রে সাহিত্যের বহু উপকার 
করিয়াছিলেন । এই “সংবাদ প্রভাঁকর' পান্কায় পরবর্তী যুগের কয়েকজন 
বিখ্যাত লেখক বস্ষিমচন্ত্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সাহিত্য-চর্চা আরম্ত হইয়াছিল। 
তাহার প্রধান কাব্য 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটকাকারে রচিত। “হিত-প্রভাকর? 
নামে তিনি গণ্ধে ও পছ্চে আরও একখানি পুস্তক্ক রচনা করিয়াছিলেন। এই 
দুইথানিরই মুল সংস্কত। ঈশ্বরচন্ত্র তাহার সময়ের বাগালী-সমাজের বহু বাস্তব 
চিত্র কখনও ব)ঙ্গবিদ্রপ, কখনও হাস্তরসমগ্ডিত করিয়া, অতিশয় সহজ ছন্দে 
ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচন| করিযমাছিলেশ ; এইগুলির জনই তিনি অতিশক্ব 
'লোকপ্রিয় হুইয়াছিলেন। 'তিনি বনু নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক কবিতাও 'রচনা 
করিয়াছিলেন। [ ১৩, ১৪] 


৯২ কাব্য-মঞ্জুষ। 
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কবিকম্কণ মুকুগ্দর।ম চত্রবর্ভী- [ত্রীঃ ফোডশ গ শতাবীর শেষ ও দশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ] বর্ধমন জেলার দেলিমাবাদ পরগণার রায়না থানার' 
অধীন দামোদর নদী ভীরবন্তী দামুগ্ত! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে 
রাঁট়ী শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ঠিলেন, তাহার পিতার নাম চিল হৃদয় মিশ্র। স্থানীয় 
শাসনকর্তার অতদাচা.র ক'ব দেশত্যাগ করিয়। আ+তা গ্রামের জমিদার বকুড়া 
রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আরতা গ্রাম এক্ষণে মেদিনীপুর জেলায় 
অবশ্থিত। এইখানে বসিয়া কবি তাহার বিখ)াত “চণ্ীমলল' কাব্য রচন! 
করেন। মুকুন্দরাম ফোঁড়শ শতাব্বার লেখক হইলেও (“চণ্ডামজল' এঁ শতাব্দীর 
শেষে রচিত ), তিশিই বাংল! ভাষায় প্রথম সাহিত্য-রচয়িতা ) এজন্য তিনি 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট গ্থান অধিকার করিয়া আছেন। গল্প 
বলিবার শক্তি, হাশ্তরস, বাস্তব বর্ণন৷ এবং চরিত্রাসঙ্কন, এই কয়টি বিষয়ে স্ুকুন্দরাম 
যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুক্না করিতে হইল একেবারে 
ভারতচক্জরে আনিতে হয়। তিন বাংল] সাহিত্যের প্রথম আখ্যান-শিল্পী ). 
মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকাল-প্রচলিত বাংলা শর্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য কর। 
যায়। ইহার কারণ সকল বস্ত্র সম্বন্ধে ্টাহার »মান কৌতুহল ছিল এবং 
তাহাদের যতদর সম্ভব বিস্তারিত ও'যথার্থ বর্ণনা তাহার অভিপ্রায় ছিল, 
সেইজন ভাষার লকল শব্দকে কাঁজে লাগাইতেই হইয়াছে। আরও কারণ, 
শব্মমাত্রের প্রতিই হার কোধ হয় একটি মমতা ছিল। ইহার ফলে, আমর! 
সেকালে বাংল! ভাষার একটি খাটি রূপ তাহার রচনায় চাক্ষুষ করিতে পারি। 
এই হিসাবে ত:হার কাব্যের একটা পৃথক মুলযও আছে। [৭] 
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কবিরপ্ন রামগ্রসাঞ্ধ সেন (জন্ম, আন্থমানিক ১৭১৮-২৩ খ্রীঃ) 
-জাঁতিতে খৈগ্য, জন্মগ্তাণ ৮র্দিশি পরগণা৭ অন্তঃপাতী হালিশহরের নিকট 
কুমারহট্ট গ্রামে এখন সে স্থানকে হালিশহরই ক্লে। বামপ্রসাদ তাহার 
কালীবিষয়ক সাধনা-সঙ্গীতের জন্ত বিখ)।ত হইয়াছেন । বাংলা ভাষায় এই 
ধরণের গীত আর নাই (“কবিতা-পাঁঠ' দেখ )। এই কধিই (সম্ভবতঃ যৌবনে ) 
ছুইখানি কাব্য রচনা কনিয়াছিলেন--একখানি 'বিদ্তান্ুন্দর” ; এবং অপরখানি * 
কয়েকটি গানের সমষ্টি, তাহার বিষক্ক €গীরী বা উমার বাল)লীলা--যদিও তাহ 
পরে “কালীকার্তন' নামে মুদ্রিত হইয়াছে । বাংলা-কাব্যের ইতিহাসে: 


কৰি" পরিচয় ৯৪ 
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রামপ্রসাদের কাব্য ছইখানি নর স্থান চিৎ উর গাহার কারি বূচনা ভি 
অল্প নহে )_ এঁ গানগুপিই তাহাকে অমর করিয়াছে । [১২] 


ককরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫ খ্রীঃ )--১১৮৪ সালের" 
৫€ই অগ্রহায়ণ, নদীয়া জিলার শাস্তিপুর শহরে জন্ম হয়। সাক্ষাৎ রবীন্তর 
শিষ্যগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্রনাথ সেনের ভক্ত 
করুণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণ্য, শ্বচঘনের অসাধারণ নৈপুণ্য, এবং 
শবের সাহাঁষে] প্রাকৃতিক দৃশ্তের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিধাঁর শক্তি--এই তিনটি 
গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইফ়াছে। ভাবের দিক পিয়া শুনি যেমন নিছক 
সৌন্দ্য্য-গ্রীতির কবি তেমনই ছন্দের অনুষাযী ভাষা ও ভা. «র অনুযায়ী শখ- 
রচনাতেও তিনি আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে", এবং ভ্ঞাষার ললিত মধুর ও 
উদাত্ব-গম্ভীব-_ছুই সুরের সাধনা করিয়াছেন । তথাপি করুণান্ধান বাংল। 
গীতিকাব্যে যে একটি নৃতন ধরণের প্রকৃতি-প্রেম যুক্ত করিষাছেন তাহাই তাহার 
প্রতিভার মৌলিকতা ও কবিতেস গ্ধান নিদর্শন । ইহার রচিভ কাব্যগুলির 
নাম__/গ্রসাদী” 'ঝরাফুল”, 'শাস্তিজল', 'ধান-দূর্ববা” | [ ৪৭, ৪৮] 


কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯.--কহ্ির জন্মস্থান বদ্ধমান জিলার 
চুরুলিয় গ্রাম । প্রথম মহাবুদ্ধের সময়ে অতি অগ্নবধযসে তিনি “খেল বেজিমেণ্ট' 
নামক বাক্জালী পণ্টনে যোগদান করিয়া মেসোপটে'ম1 যাত্রা করেন, এবং 
“হাবিলদার্ূ-পদ লাভ করেন । বুদ্ধশেষে দেশে কিবরিয়া তিশ “মোসলেম ভারঞ' 
নামক একথা নি নৃতন সাহিত্য পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেশ। 
সেই কবিভাগুলির আশ্চধ্য ছন্দোনৈপুণ/ ও প্রবল কবিত্বপূর্ণ আবেগ সফলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং ক্রমে তিনি এক ঘন অসাধারণ কাঁব-ব।লকরূপে পর্বএ 
খ)াতি লাভ করেন--তেমন খ্যাতি ইদানীং আগ কোন কবি লাভ করেন 
নাই। কবি *জরুলের কবিতায় আধুনিক বুধ-মনের একটি বিশেষ প্রবৃন্ডি - 
অর্থাৎ প্রাচীন সমাজের জীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর নান। দংঙ্কার ও নিজ্ঞীৰ আচাখেত 
বন্ধন ছিন্ন করার যে প্রবল আকাঙ্ষা--তাহা-ই ,ভখী-রব তি“য় ধু ও অধীর 
ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা 
আরও একটি উপকার হইয়াছে । তিনি এঁ যুগের প্রথম মুসণমান কবি, ধাহার 
রচনায় সারা বাংল] দেশ সাড়া দিয়াছে, এবং একজন ঝড় কবি বলিয়! যাহার 


৪৪ কাবা-মঞ্জুষা 


খ্যাতি বটিয়াছে ; ইহার ফলে বাঙ্গালী মুনলমান-সমাজে মাতৃভাষায় সাহিত্য 
রচনার স্উৎসাহ এবং তাহাতে গৌরববোধ জাগিয়াছে ; কবি নজরুল ইসলাম 
যেন একটি আত্মবিস্থত সমাজকে নিগ্জের শক্তি সম্বন্ধে উদ্বদ্ধ করিয়াছেন-_ 
শেষের দিকে তিনি অজ গান রচনা করিয়াছেন--সেই গানগুলিতেই তীহার 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়৷ উঠিয়।ছে। কবি নজরুলের বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 
.এইগুলি উল্লেখযোগ্য-'অগ্িবীণা”, “বিষের বাশী', 'দোলনাপা", “সিন্দৃহিল্লোল", 
“ছায়া”, 'বুলবুল,। এ [ ৬১৪ ৬৩, ৬৪ ] 


কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)--বরিশাল জিলার অন্তর্গত বাসও গ্রামে 
জন্ম । বিখ্যাত এঁতিহাসিক লেখক চণ্ীচরণ সেনের কন্তা ও সেসন্স জজ 
কেদারনাথ বারের পত্বী। বাংলার অহিলা-কবিগণের মধ্যে-ইহার স্থান খুব 
উচ্চে। ইহার রচিত কাবাগুলির মধ্যে প্রথম কাব্য 'আলে। ও ছায়া'ই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
অপরগুলির নাম-_নির্্মাল্য', 'পৌরাশিকী', “দীপ ও ধুপ' প্রভৃতি । কবিত্বের 
পরিচয় “কবিতা-পাঠ'-এর প্রসঙ্গে পাইবে । [ ৩২, ৩৩, ৩৪ ] 
কা'লদাস রায় [ কবিশেখর ] (১৮৮৯ )--১২৯৫ সালের আষাঢ় মাসে 
রাটীয় বৈগ্ বংশে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ইহার জন্ম হয় । বিখ]াত বৈষ্ণব 
কবি লোচনদাস ঠাকুর ইহার পূর্বপুক্ষষ |  পবিত্বের পরিচয় “কবিতা-পাঠে'র 
যথাস্থানে পাইবে। ইনি 'কুন্, “কিশলয়”, 'পর্ণপুট”, “বলগরী', 'ব্রজবেণু” 

“খতুমঙ্গল', 'রসকদম্ব”, “বৈকালী, প্রস্তুতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। 
[ ৬০, ৬১ ] 


কাশীরাম দাস ( হ্ীঃ ফোড়শ-সগ্তদশ শতাব্দী )--ইহার কীততিস্তস্ত বাঙ্গালীর 
মহাভারত" | কাদীরাম দাসের জন্মস্থান বর্ধমান জিলার কাটোা মহকুমার 
অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রাম। ইনি দেব-উপাধিক কারস্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
('কবিতা-পাঠ' দেখ )। [৮] 


কুমুদ্বরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২ )__বর্ধঘান জিলার 'উজানী' গ্রামে বৈদ্যবংশে 
জন্ম হয় |, ইনি দীর্ঘকাল মাথরণ ( বর্ধমান জিলা ) উচ্চ ইংরেজী গুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিপেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । কবি হিনাবে ইহাকে প্রাচীন 
বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক বংশধর বল! যাইতে পারে-__ইছার মন-প্রাণ লেই 
প্রেম ও ভক্কিরসে পূর্ণ । কৰি কুমুদরঞ্জন পুরা রবীন্ত্র-যুগের কবি হইলেও, এবং 


কবি-পরিচয় ৯৫ 





তিনিই বোধ হম তাহার সমকালীন কবিগণের মধ্যে কাঁবোর ভাববস্ত ও প্রেরণার 
বিষয়ে, সর্বাপেক্ষা সেই প্রভাবের বাহিরে থাকিতে পারিয়াছেন | এ বিষয়ে তিনি 
দেবেন্্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের লমকক্ষ। পূর্বকালে বাঙ্গালী সাধক-কবিগণের 
যে গান, ভাবের সরলতায় ও প্রাণের আকুলতায়, মন্মম্পর্শা হইয়া! উঠিত-_ 

সেই গানই যেন কুমুদ রঞ্জনেরঃরচনী, ভাব ও বিষয়-বৈচিত্র্ে, ছন্দে ও উপমা- 
'অলঙ্কারে, কবিতার আকার ধারণ করিয়াছে । তাহার কবিতার প্রধান লক্ষণ 
তিনটি-_(১) অতিশয় সরল অথচ চমকপূর্ণ ক্ষিপ্র-গভীর অনুভূতি, এইজন্য তাহার 
কবিতাগুলিতে ভাবের একাগ্রতা যেমন, কল্পনার বিস্তার তেঘন নয়-_-খাঁটি গীতি- 
কবিতার মতে। তাহারা একটিমাত্মর ভাবের উৎসারে নিঃশেষ হইয়। থাকে । (২) 
তাহার পৌন্দর্ধাদৃষ্টি সর্বত্র ভক্তি অথবা প্রীতির আবেগে অশ্রুসজল হইয়। £উঠে ॥ 
ছুঃখেও কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহ নাই $ যাহা অতি তুচ্ছ ও নুলভ---তাহাও 
তাহার কল্পনায় হামি-অশ্রুর অপূর্বব উৎস হইয়া উঠে। ইহার মুলে আছে__ 
বাঙ্গালীর জাতিগত একটি বিশিষ্ট কাঁলচার (98168) ব1 চিন্তোৎকর্ষ-_বৈষ্ঞব- 
সাধনার প্রভাব । এই হিসাবে কুমুদরঞ্জনের কবিতা এক শ্রেণীর খাটি বাংলা 
কবিতা । কুঘুদরঞ্জন বাংলার পল্লীকেই তীর্থ মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন ; এজন্য 
তাহার কবিতাকে খাটি বাঙ্গালী প্রাণের উৎসার বল] যাইতে পারে । (৩) তাহার 
ভাবপ্রকাশের প্রায় একমাত্র ভাষা--উপমা ; এই উপম1; তাহার কবিতার 
কেবল অলঙ্কার নয়ঃ উহাই তাঁহার হৃয়ের অতি গভীর ও অকপট অনুভূতি 
প্রকাশ করিবার একমাব্র উপায় ; উহার মধ্যে তাহার কাব্যের যত-কিছু কৌশল, 
ও কবিত্বশক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি “অজয়', “উজানী') “একতারা”, 
“নুপুর বিনতুললী'* বিনমল্লিকা”* প্রভৃতি বন্ধ কাব্য রচন! করিয়াছেন; কাব্যগুলির 
নামেও তাহার বিশিষ্ট কবিভাবের পরিচয় রহিয়াছে। [ ৫৫, ৫৬] 


কপ্তিবাস ওঝা ( থ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী )- জন্ম-তারিখ লইয়া! পঞ্ডিতগণের 

মধ্যে বিষ্তর মতভেদ আছে । ইনি নদীয়া জিলায় অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে পঞ্চদশ 

শতাব্দীর প্রায় শেষে জন্মগ্রহণ করেন। মুখুটি-বংশীয্ন ব্রাহ্ষণ_-উপাধি ওঝা, অর্থাৎ 
উপাধ্যায়। অনেকের মতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর দন্ুজমর্দিন গণেশের আাদেশক্রমে * 

তাহার অমরকীত্তি “রামায়ণ অনুবাদ কৰেন। এই 'রামারূণ'-এর ভাষায় বন্থ 

পরিবর্তন হইয়া এখন এমন দাড়াইঘাছে যে, তাহাতে কৃত্তিবাসের নিজের ভাষা 
১৫ ৃ এ ৯. 


৯৬ কাব্য-মঞ্জুষ! 





কতখানি আছে বল! কঠিন-তথাপি 'ইহাই কৃত্তিবাসের কবিত্বের নিদর্শন বলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইবে (“কবিতা-পাঠ' দেখ.)। [৪] 


কৃষচজ্্ অজুমদ্ধার (১৮৩৮-১৯০৭ )-বাংলা ১২৪৫ সালে খুলনা 
জেলায় সেনহাটি গ্রামে বৈষ্ভবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও পারশ্তভাষায় 
বিশেষ বযুৎপত্তি ছিল । এই ছুই সাছিতে]র প্রভাব তাহার কবিভায় দেখা যায়__ 
বিশেষ করিয়া! পারস্ত-কৰি শেখ সাদীর ভাব তাহার রচনার ব্ুন্থলে আছে। 
“সপ্তাব শতক'ই ইহার একমাত্র প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রস্থ। কবি যশোহর জেলার: 
এক স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন ; তিনি কয়েকখানি পত্রিকার সম্পাদকতাও 
করিয়াছিলেন | [২৮] 


গোবিল্দচন্দ্র দাস- (১৮৫৫--১৯১৮)-_ঢাকা জিলার ভাওয়ালের বিখ্যাত 
কবি, এবং তাহার কালে পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। ভাওয়ালের অন্তর্গত 
জয়দেবপুর গ্রামে বাংল! ১২৬১ সালের ৪ঠ মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার" 
সমসামগ্সিক আধুনিক কবিগণের তুলনায় গোবিন্দদাস তেমন শিক্ষিত না হইলেও 
তীহার রচনায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট অস্কিত,এৰং ভাষায় ও কল্পনায় পাণ্ডিত্যের: 
পরিচয়ও আছে । তাহার কল্পনার প্রসার বড় অল্প ছিল--কিস্ত ভাবের একাগ্রতা 
বা অনুভূতির তীব্রতা কিছু অধিক ছিল। তিনি যে সত্যকার ম্বভীব-কবি 
ছিলেন,তাহার আর এক প্রমাণ--তীাহার জীবন ; সামাজিক বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার 
অন্ভাবে এবং অতিশয় উদ্দাম ভাবপ্রবণ হওয়ায়, তিনি জীবনে বহু কষ্ট 
পাইয়াছিলেন _শুধু শোক-তাপ ও দারিদ্র্য-ছুঃখই নয়।তাহাকে দারুণ উৎপীড়নও 
সহা করিতে হইয়াছিল। তাহার কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলিই প্রধান-_.কুদ্কুম”, 
£কস্তরী', “প্রেম ও ফুল+% “বৈভয়ন্তী” (“কবিভা-পাঠ" )। [৩১] 


' গ্ৌবিন্দচজ্দ্র রায় ( ১৮৩৮-১৯১ট )- বরিশাল জিলার মীরপুর গ্রামে 
ইহার জন্ম হয় । ইনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসী ছিলেন । ইহার কবি-খ্যাতি 
কিছু বিচিত্র বলিতে হইবে, কারণ ইহার কেবল ছুইটিমাত্র কবিত1 বাংল! ভাষায় 
অমর হইয়। আছে--“কতকাল পরে বল ভারত রে' এবং ননিম্ল সলিলে বহিছ 
সদা তটশালিনী সুন্দরী ষমুনে ও, (২৬)। তাহাতেই কবি অমর হইয়াছেন 
এমন ভাগ্য অল্প কবির হয় । ইহার কবিতার এই পঙ.ক্তিট প্রায় প্রবাদ বাক্য 
হইয়াছে--*্পর দীপ-শিখা! নগরে নগরে । তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ।” 

[৩০ 4. 


কৰি-পরিচয় ৯৭ 


চত্ভীদাস (ষোড়শ শতার্দী)_ প্রাচীন বাংলার আদি গীতি-কবির নাম বড় 
চণ্ডীদাস--ইহার জীবিতকাল পঞ্চদশ শতাবশীর শেষভাগে বলিয়। অনুমান করা 
হইয়াছে ৷ এই চণ্ডীদাস ছাড়াও একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার 
উপাক্স নাই। বড়, চণ্তীদাসের “শ্কষ্ণকীর্তন' নামে যে কাব্যখানি পাওয়। গিয়াছে 
--পরবর্তীকালের চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলি তাহারই অন্ুকৃতি, কিংবা 
তাহা হইতে ভাঙিয়! পৃথক গীত"রচন1 হইয়াছে- এইরূপ সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা 
করিয়াছেন । এই সিদ্ধাস্ত আদৌ বিচারসহ 7য় । তাহার প্রধান কারণ, এ বিষয়ে 
সামান্ত কিছু প্রমাণ, থাকিলেও--বাকি সবটাই অনুমান । বাংলা-সাহিত্য ও 
বাংল! কাব্যের অনুরাগী বাঙ্গালী পাঠক এবং নবশিক্ষার্থী ছাত্রগণের পক্ষে ইহাই 
জানিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে চণ্তীদাস নামে একাধিক কবি ছিলেন? 
তাহাদের একই নামের ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যেগুলি কীর্তনীয়ারদের কণ্ঠে 
নান! ভঙ্গীতে নান! আখর যুক্ত হইয়া বাঙ্জালীকে এতকাল মুগ্ধ করিয়াছে, সেই 
পদগুলির রচগ্িতা যিনি--সেই কৰি চণ্তীদাস ষোড়শ শতাব্ধীর বিখ্যাত 
পদকর্তীগণেরই একজন । আদি চণ্ডীদান যে সত)ই বাংলার আদি কবি তাহাতে 
সন্দেহ নাই; কিস্ত পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব গীতিকাব্য ষে তাহারই প্রবন্তিত 
ধারার অন্নসরণ করিয়াছে__ইতিমধ্যে আর কোন ভাব-তরঙ্গ বা অভিনব কাবা- 
প্রেরণার কাংণ ঘটে নাই, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রাণ-মনের একটি 
গভীরতম ও সর্বাঙ্গীণ জ্রাগৃতি ঘটে নাই--ইগ1 এঁতিহাসিক সত্যের বিপরীত; 
অতএব এই.শতাব্শীতে চণ্ডীদাস নামে অপর একজন উৎকৃষ্ট কবির আবির্ভাব 
আদৌ অসম্ভধ নহে । সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে এ “চণ্ডীদাস* নামটিতে | চণ্তীদাঁন 
ভপিতাঁর অনেক উৎকৃষ্ট পদ এখন অন্ত কবির রচিত বলিয়৷ জানা গিয়াছে ? 
তৎসত্বে৪ বাকি পদগুপির মধ্যে যেগুলি চণ্ডীদাসের দ্ভণিত্তাধুন্ত এবং উৎকৃষ্ট, 
সেগুর্পির কৰি ষে একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি তাহাতে সন্দেহ নাই । এই চণ্ডীদাঁনকে 
অধুনা “দ্িজ চতীদাল” নামে পৃথক চিহ্কিত কর! হইয়াছে এবং ইনিই চণ্ডীদাস 
নামান্কিত প্রায় সকল উৎকৃষ্ট-পদের রচয়িতা । [€.] 





জসীম উদ্দীন (১৯০৩)-_কবি লিখিয়াছেন_ তাহার জন্মন্থান* তাশুল- 
খানা__ফরিদপুর শহর হইতে ১৬ মাইল দূরে একখানা জলপূর্ণ গ্রাম । পৈতৃক 
বাসম্থান উক্ত জিলার গোবিন্দপুর গ্রাম । তিনি ৰাংলার পল্লীজীৰন ও পল্লী- 
প্রকৃতির সহিত অমনে-প্রাণে এমনভাবে যুক্ত হইয়া আছেন যে, উচ্চশিক্ষা 


৯৮ কাব্য মঞুষা 


(এম. এ ডিগ্রী) লাভ করিয়া অথবা বি্বান-সমাজে বাস করিয়াও (ঢাক! 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপকরূপে ) তিনি তাহার সেই আজন্ম পন্মী-প্রেম এবং 
পল্লী-জীবনের সংস্কার কিছুমাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। আধুনিক বাঙ্গালী 
কবিগণের মধ্যে এমন পল্লী-প্রেমিক কৰি আর কেহ নাই, তাই তিনি, শিক্ষিত 
সমাজের;মনোভাব বা উচ্চতর সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না) বাংলার-__ 
বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের--মুললমান চাষী- সমাজের জীবন-যাত্র! তাহাকে যেরূপ মুগ্ধ 
করে--তাহাদের নিজেদেরই রচিত ভাটিয়াল, জারী, মুশিদা গ্রভৃতি গান, তাহার 
হৃদয় যেরূপ বিগলিত করে, তাহাতে তিনি বাংলার এ জীবন এবং এঁ সমাজকেই 
মানুষমাত্রের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং নিজেকেও তাহাদের একজন মনে 
করিয়া গর্বব অন্থভব করেন। এরূপ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে বলিয়াই কৰি 
জসীম উদ্দীন এমন নুন্বর পল্লীগীতি রচন! করিতে পারিয়াছেন। তাহার কবিতায় 
আমর বাঙ্গালী-জীবনের একটা অবন্তাত দিক এবং তাহার কৰিতায় মাধূর্ষের 
পরিচন্ পাইয়া বড় উপকৃত হইয়াছি। এ পর্য্যস্ত কবি এই করখানি কাব্য রচনা 
করিয়াছেন-__-“রাখালী+, “বালুচর””, ধানক্ষেত", 'রঙিলা 'নায়ের মাঝি” 'নক্ী- 
কাথার মাঠ', “সোজন বাদিয়ার ঘাট” । তাহার 'নক্সী কীথার স+ঠ'-এর--*ঘ)9 
ভ1910 ০? 010৩ 170010:0100780. (05116” নামে ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে । 

| ৬৫) ৬৬ ] 


্তানদাস ( ষোড়শ শতাব্দী )--শ্রেক্ঠ পদকর্তাদিগরে অন্ভতম | প্রাচীন 
বর্ধমান জিলার কাদড়া ( কান্দুর1) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'ব্রজবুলি' 
ভাষায় বু পদ রচনা করিলেও ইহার বাংল! পদগুলিই উতক্ট। এই পদগুলির 
গভীর আন্তরিকতা ভাবের স্বাভাবিকত৷ এবং ভাষার গাঢ় অথচ সহজ ভঙ্গির 
গুণে ইনি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলিয়া গণ] হইয়া থাকেন। [৬] 


দেবেক্দ্রনাথ সেন (১৮৫৪-১৯২০)--ইহার পিতা লক্ষীনারায়ণ সেন হুগলী 
জিলার বলাগড় গ্রামের মজুমদার উপাধিক এক সুপ্রাচীন বৈদ্যবংশোডূত মহাশয় 
ব্যক্তি ছিলেন । তিনি দেশত্যাগ করিয়া বিহারের গাজীপুর শহরে গিয়! বসবাস- 
কালে, খেতাব-উপাধি (মজুমদার) ত্যাগ করিয়! বংশের সেন ( সেনগুপ্ত) উপাধি 
গ্রহণ করেন । তথায় তিনি নান। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াও শেষ পর্যযস্ত লক্ষীলাভ 
করিতে পারেন নাই ; ইছার কারণ, সাহম ও কর্মশক্তি থাকা সত্বেও তিনি 


কবি-পরিচয় ৯৯ 


অতিশয় নৌখিন ও মুক্তহস্ত ছিলেন । দেবেন্দ্রণাথের মাতাঁও সন্্রান্ত বংশের কন্তা 
ছিলেন; তিনি যেমন বৃদ্ধিমতী ছিলেন তেমন তীঁহার মনের শক্তিও ছিল 
অসাধারণ ; তদুপরি প্রথর আত্মসন্ানবোধ ছিল। ইহার বলে, স্বামীর মৃত্যুর 
পর ছুরবন্থায় পড়িয়াও তিনি পাঁচটি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ, অপর সহোদরগণও সকলেই বিদ্বান ও কৃতী হইয়াছিলেন। 
সর্বকনিষ্ঠ স্থরেন্দ্রনাথ সেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ছিলেন । ইনিও 'বড়ু- 
দাঁদার' ভক্তশিষ্য ও স্থকবি। দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ গাজীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। 
পরে তাহারা বিহার ত্যাগ করিয়া কর্্মোপলক্ষ্যে যুক্ত-প্রদেশের একাধিক স্থানে 
বাস করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে এলাহাবাদই প্রধান, দেবেন্দ্রনাথ এখানেই ওকালতী 
করিতেন। তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি* এ. পাল করেন, 
পরে এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার জীবনে নান! বিপর্যয় ও 
অবস্থার ঘটিয়াছিল। তিনি শেষ জীবনে দেরাছুনে বাস করিয়াছিলেন এবং 
সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশাল।”, নামক বিখ্যাত 
বৃহৎ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তাহার সম্পর্কে বাংলার রাজধানীতে তিনি যাতায়াত 
করিতেন, কিন্ত তখনও বিষয়-কর্্ম অপেক্ষ। কাব্যের উন্মাদন| ও সাহিত্যিক বন্ধু- 
দিগের সহিত আলাপ আলোচনাতেই অধিকাংশ সময় কারটিত। আধুনিক গীতি- 
কবিগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের একটি অতি উদ্চস্থান আছে। উচ্চ-শিক্ষার সহিত 
স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা যুক্ত হইলে যাহা হয়, দেবেন্ত্রনাথের কাব্যে তাহাই 
হইয়াছে । তাহার কবিতার ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে এমন একট। প্রকৃতির পরিচয় 
আছে ষাহা* অতিশয় মৌলিক । তিনি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিল্নে ; শেষে 
সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কয়েকভাগে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বটে, “কন্ত নান! 
কারণে তাহ ম্প্রচারিত হয় নাই। তাহার কাব্য সংগ্রহের মধ্যে_-'অশোক- 
গুদ্ছ'ই (প্রথম সংস্করণ ) সর্বোৎকৃষ্ট । অন্তান্তগুলির নাম_পারিজাত-গুচ্ছঃ 
*শেফালী-গুচ্ছ' “অপূর্ব্ব বারাঙ্গনা, প্রভৃতি । [ ৩৫, ৩৬ ] 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩১৯১৩)-_বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার । 
দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাক্গণ কুলে এক অতি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ত্মটহার পিতা 
কান্তিকেয় চন্দ্র রায় কষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন ; এবং সেকালের 
শিক্ষিত ও সন্্ান্ত সমাজে চরিত্র এবং বিস্তার গুণে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল অর্তিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাংল৷ ১২৮১ সালে এম. এ, পাস 


১০* কাব্য-মঞ্জা 


করার পর স্টেট স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত হইতে কৃষিবিগ্ভা শিক্ষা করিয়া 
আসেন ; পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। দ্বিজেন্দ্লালের কবিত্বশক্তি বাল্য হইতেই 
উন্মেষ লাভ করিয়াছিল। প্রথমে তিনি তাহার করেকটি ইংরেজী কবিতা 
পুন্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন__নেগুলিতে তাহার গণ্ডীর স্বদেশীপ্রীতির 
প্রমাণ পাওয়1 যায় . ইছার পরে, তিনি "হাঁসির গান? ও কয়েকটি হাস্তরসাত্মক 
নাটক রচনা! করিয়া আঁত সত্বর খ্যাতিলাভ করেন। তাহার হাস্তরসের 
রচনাগুলিতে এমন একটি নূতন স্থর ও ভঙ্গি আছে, যাহ! বাংলা সাহিত্যে পূর্ব 
বা পরে আর দেখা যায় নাই - সেই হানির গানগুলিই তাহার শ্রেষ্ঠ কীন্ডি। 
মন্ত্র', “আলেখ্য', ও “আধাট়ে' এই তিনখানি কাব্যে তিনি যে কাবত্ শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন তাহাতেও একটি নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গি আছে। শেষের দিকে 
বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীর চরিত্র উন্নত এবং 
তাহাদের মনে ম্বদেশগ্রীতি ও স্বজাতি গৌরব জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়ে 
অনেকগুলি নাটক রচন। করিয়াছিলেন - সেগুলি মেকালে অতিশয় জন প্রি 
হইয়াছিল ; ইহাদের মধ্যে-_'ছর্গাদাস, 'রাণাপ্রতাপ, 'চন্তরগুপ্ ও “মেবার 
পতন" উল্লেখযোগ্য । [ ৪৪, ৪৫] 


নবীনচক্দ্র মেন-_-( ১৮৪৬-১৯০৯ ) বাংলা ১২৫৩ সা.ল চট্টগ্রাম জিপার 
নয়াপাড়! গ্রামে জন্ম হয় । ১৩৬৮ সালে বি. এ. পাঁন করিয়া ডেপুটি ম্যা্জিফ্রেট 
হন | নবীনচন্দ্র নৃতন যুগের ( “পরিবর্তন-যুগ*-_এর ভূমিক1 দেখ ) মহাকবিগণের 
অন্ততম। তাহার কবিতায় ভাব ও ভাবুকতার একটা গভীর ও উন্নত আদর্শ- 
রক্ষার প্রয়াস আছে। তাহার কল্পনাশক্তি _ বিশেষতঃ গল্প-রচনার শক্তি কিছু 
অবাধ ও ম্বাধীন ছিল, ভাবের উচ্ছ্বাদেও একটা বাড়াবাড়ি ছিল ; তথাপি তাহার 
ভাষা অতিশর প্রাঞ্জল, এবং ছন্দও মধুর-গভীর | একদিকে অবাধ কল্পনা ও 
ভাবের কিঞ্চিৎ আধিক্য, অপরদিকে, সর্বত্র জীবনের একট৷ উচ্চ আদর্শপ্রচার 
-__ঠাহার কাব্যগুলিকে এক সময়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের নিক্কট বড়ই উপাদেয় 
করিয়! তুলিয়াছিল। একজন মহাঁপ'গুত তাহার-_“রৈবতক”, “কুরুক্ষেত্র, 
গ্রভান'--এই তিনখানি কাব্তকে উনবিংশ শতাব্দীর "মহাভারত' নামে 
অভিহিত করিয়।ছিলেন । নবীনচন্ত্র শেষে কাব্য-সাহিত্য হইতে ধর্ম্ীবন ও 
ধর্মতন্বের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ৭ তাহ।র কাব্যগুলির মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ 
একটি উৎকৃষ্ট রচনা! ; ইহার প্রবল কবিন্ব ওবঃনার নূতন ভঙ্গ নকলকে মুগ্ধ 


কবি-পরিচয় ১১ 
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কন্তিয়াছিল--এই কাবে)র দ্বারাই তিনি সাধারণের মধ্যে কবিখ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন । 'অবকাশশ-্রঙ্গিনী' নামে তিনি যে খণ্ড কবিতাগুলি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহ! এখন প্রায় অপাঠ্য বলিলেই হয়। [ ২৯] 


প্রস্তাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৯*৪--)-_রবীন্দ্রযুগের .সর্ধ- কনিষ্ঠ 
কবিগণের মধ্যে প্রভাতমোহন একটি বিশিষ্ট স্থান দাবী করিতে পারেন। পৈতৃক 
নিবাস হুগলী জিল|র। ইহার জননী পরলোকগতা৷ ইন্দিরা দেবী ( ৬ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী এবং অন্ররূপ] দেবীর ভগিনী ) এককালে গল্প ও উপন্যাস 
লিিয়া সাহিত্য সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রভাতমোহন অতি অল্প- 
বয়সেই কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে “বিশ্বভারতী' বিদ্বাপীঠে 
সাহিতা ও কলাবিগ্ঠার চর্চা করেন, এবং উদীয়মান চিত্রশিল্পীরূপে খাতি অর্জন 
করেন। শেষে রাষ্্নৈতিক আন্দোলনে ঝাপ দিয়া অশেষ কষ্ট সহ করিয়া, 
চরিত্র ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন। বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ নিজের শক্তি- 
সামর্থ্যের ঘার জাতীয় আদর্শের শিক্ষাশ্রম পরিচালনা করিতেছেন। তাহার 
একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ মুক্তি-পথে" সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইরাছে। 
(কাব্যসমালোচন! “কবিতা-পাঠ' প্রসঙ্গে যথাস্থানে দেখ । ) [৬৭] 


বিষ্তাপতি (১৪শ-১৫শ শতাব্দী )--মিথিলার রাঁজ! শিবসিংহের সভাসদ্‌ 
ছিলেন । ইনি চণ্ীদাসেরও পূর্ববর্তী । ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভাষার কবি হইলেও 
বাঙ্গালীই ইহার কাব হৃদয়ে গ্রহণ করি] ইহার কবিতা ও কবিত।র ভাষাকে 
বাংল। সাহিত্যের অন্তভূ্ত করিয়া লইয়াছে। পরবর্তী শ্রেষ্ট বৈষ্বৰ কবিগণ 
ইহাকে আদর্শ করিয়া বনু পদ রচন! করিয়াছেন | এই কারণে বিদ্ভাপতি মৈথিল 
হইলেও বাঞগগালী কবি হইয়া গিয়াছেন। তিনি পদাবলী ছাড়াও বহু গ্রন্থ রচন! 
কব্িয়াছিলেন। বিগ্যাপতির পদ গুলির ভাবা ও ছন্দ যেমন জমকালো! তেমনই 
খাঁটি কাব্য-ছিসাবে তাহার রচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে। [১,২৩৩] 


বিহারীলাল চক্রবর্তী ( ১৮৩৪-১৯৯৪ )-_কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে 
জন্ম হয়। “সারদামঙ্গল' কাব)ই তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্য; অপর কার্যগুলির মধ্যে 
“সাধের আপন”, “বলজসুন্দরী', “নিসর্গসন্দশন” ও “প্রেম-গ্রবাহিনী” প্রধান । 
'বিহারীলাল জীবিতকালে কবি'যশ লাভ করিতে পারেন নাই; তাহার কারণ 
তাহার সময়ে নূতন গীতি-কবিতার সুর কেহ বুঝিত না এবং তখন মহাকাব্যেরই 


১০২ কাব্-মঞ্জুষা 


বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের ছারা? 
যখন নুতন গীতি-কবিতায় অপূর্বব ূপ--ভাধে, ভাষায় ও ছন্দে প্রতিষিত হইল» 
তখন দেখা গেল, কবিতার এই নুতন আদর্শ ও নৃতন ভাঙ্গ বিহারীলাল হইতেই 
নুরু হইয়াছে, এবং তাহার কবিতার মধ্যে ভাবের যে হুক্ম বীজটি ছিল-_ 
পরবর্তাগণের কবিতায় তাহাই নানারপে বিকশিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। 
এজন্য বিহারীলালকেই নব্য গীঘ্ি-কবিতার প্রবর্তক বলা যাইতে পারে ; এবং 
সেই হিসাবে বাংলা কাঁব্যের ইতিহামে তীহার একটি অতি উচ্চ স্থান নিদিষ্ট 
হইয়! গিয়াছে । ( *কবিতা-পাঠ” দেখ )। [ ২২, ২৩] 


ম'ইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)--১৮২৪ থ্রীষ্টাবের ২৪শে জানুয়ারী 
যশোহর জিলাঁর অন্তর্গত সাগরদীড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম 
রাজনারায়ণ দত্ত। ১২১৩ বর বয়লে কলিকাতায় আসিয়! পিতার খিদিরপুরের 
বাড়ীতে থাকিয়া হিন্দু কজজে সিনিয়র ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ 
সালে তিনি ত্রীষটধর্ম গ্রহণ করেন, এবং তাহার পর হিন্দু-কলেজ ছাড়িয়া বিসপ 
কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । ১৮৪৮ খ্রীষ্টাঝে মধুস্দন মাদ্রাজ গমন 
করেন এবং তথায় জীবিকার জন্য শিক্ষকের কর্ম গ্রহণ করেন। এখানে 
অবস্থানকালে তিনি তথাকার প্রেসিডেন্পী কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের কন্ঠ 
শ্রীমতী ছেনরিয়েটার পাণিগ্রহণ করেন,--ইংরেজী কবিতা লিখিয়। ও সংবাদপত্র 
পরিচালনা! করিয়! খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর পিতার শৃত্যুর পর দেশে 
ফিরিয়া তিনি সেকালের সন্ত্রান্ত কতবিদ্ধ বাঙ্গালী সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে"মিশিবার 
সুযোগ পাইলেন এবং বাংলা-সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া অতি অল্পকালের 
মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটক, কবিতা ও মহাকাব্য লিখিরা সকলকে বিন্মিত করিয়া 
দিলেন। ১৮৬২ ্রীষ্টাৰকে তিনি ইংলগ্ গমন করিয়া এবং তথায় ব্যারিস্টারী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাবঝে দেশে ফিরিয়া ব্যারিস্টার ব্যবসায় আরম্ভ 
করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি ফরাসী ও ইতালীর ভাষা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত ব্যয় ও অমিভাচারের ফল খগগ্রন্ত ও রোগগ্রস্ত 
হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া মধুস্দন ১৮৭৩ খ্রষ্টাব্ধের ২৯শে জুন আ'লিপুরের 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করেন। মধুহ্দনের “08৮5০ 15905 
£ড151009 0£ (১6 1৪৪৮ প্রথম রচনা, ছুইখানি কাব)ই ইংরেজী । বাংলা 
ভাষায় তিনি প্রথম নাটক রুচন৷ করেন এবং পরে ১৮৬৯খ্রীষ্টাদে তাহার 


কবি-পরিচয় তে 


তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য--'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙগনা', ও *বীরাঙ্গনা'-_ প্রকাশিত 
হয়। 'ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি “চতু্দশপন্দী কবিতাবলী'র অধিকাংশ 
রচনা করেন । 

মধুহ্দন আধুশিক সাহিত্যের পত্তনকারীদের অন্কতম এবং কেবলমাত্র 
প্রতিভার শক্তিতে ঘিনি বোধ হয় অদ্বিতীয় । মাত্র চারি বংসর লেখনী ধরণ 
করিয়া আর কোন দেশের কোন কবি এইরূপ কীত্তি অর্জন করিয়াছেন বলিয়া 
জানা নাই। তিনি যখন বাংল] ভাষায় সাহিত্য .রচন] করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন দে ভাষায় তাহার অধিকার অল্পই ছিল-_বাঁল্যে পাঠশালায় ফেটুকুও পরিচয় 
এবং মাতৃভাষা বলিয়াই যেটুকু জ্ঞান, তাহার অধিক ছিল না; এবং সেটুকুও 
বহুদিন বিদেশে বাস, ও বিজাতীয় সমাজে বিদেশী সাহিত্য চচ্চান্ন ফলে মলিন 
হইয়া গিয়াছিল। এরপ্র অবস্থায় লেখনী ধারণের দুই বৎসরের মধ্যে মেঘনাদবধ+, 
“বীরাঙ্গনা” ও 'ব্রজাঙগনা'র মতো কাব্য রচনা করিতে পারা যথার্থ দৈবী প্রতিভার 
পক্ষেই সম্ভব । ইহার দুইটি কারণ নির্দেশ কর] যাইতে পারে, প্রথম-_ এবপ 
প্রতি5া ; দ্বিতীয়--ভাষামাতরই আয়ত্ত করিবার তাহার আশ্চার্ধ্য ক্ষমত]। 
মধুহ্দন যতগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়ছিলেন_-সেকালে ভারতবর্ষে আর কেহ 
ততগুলি ভাষ! জানিতেন না। তিনি বাংলা ও ইংরাজী ছাড়া এই ভাষাগুলি 
শিক্ষা করিয়াছিলেন--সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু, হিক্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও. 
ইতালীয়ান। এইরপ শ্বগুহে ইংরাজীর পরিবর্তে ফরালী ভাষায় কথা কহিতেন।. 
শেষ জীবনে বহু ভাষায় বিবিধ উৎকৃষ্ট কাব্যের সহিত পারচয় থাকার জন্ত এবং 
তাহাতে উৎকৃষ্ট কবি প্রতিভা যুক্ত হওয়ায়, তিনি যেন ইচ্ছামাত্রেই বাংলা 
কাব্যের গতি ফিরাইয়া দিলেন-__নুতন কল্পন1, ভাষা ও নূতন ছন্দের প্রবর্তন 
করিলেন । মধুনুদন নাঁটক-রচনাতেও নূতন আদর্শ শ্থাপন করিয়াছিলেন ; 
তাহার চতুর্দশপদরী" কৰিতাই প্রথম বাংল সনেট । আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে 
যে তিনটি প্রধম শ্রেণীর প্রতিভার উদয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মধুহুদন অন্তত ম) 
বলা বাহুল্য, অপর দুইজন বঙ্ষিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ ।  [ ১৮, ১৯, ২০১২১ 


মানকুমারী বনু (১৮৬৫-১৯৫৪ )_যশোহর জিলার শ্রীধরপুর গ্রামে 
মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ইনি মহাকবি মাইকেল মধুহুদন দত্তের জ্যেষ্টতাত- 
পুত্র আনন্দমোহন দৃত্বচৌধুরীর কন্তা। মাঁনকুমারীর পিত্রীলয় এ জেলায় 
কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগররদীড়ি গ্রামে। সেই গ্রামের নিকটবর্তী আর এক. 


১৭৪ কাব্য-মঞ্ুষ! 


গ্রামের বন্থ-পরিবারে মানকুঘারীর বিবাহ হয়, তখন তীহার বয়স ৮ বৎসর 
মাত্র । . অতিশয় বাল্যকালেই তিনি বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ) 
শবশুরালয়েও স্ত্ীশিক্ষার বিশেষ আদর ছিল, তাই সেখানেও তাহার বিগ্তাশিক্ষার 
ও সাহিত্য-চর্চার কোন বিপ্ন ঘটে নাই। ১৪ বৎসর বয়সে রচিত তাহার একটি 
কবিত। তখনকার বিখাত “সংবাদ-প্রভাকর, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরে উহার প্রথম পুস্তক “কাবাকুম্নমাঞ্জলি? ১৩০* সালে প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরে ঠিনি কবি-খ্যাতি লাভ করেন। পরে “কনকাঞ্জলি' ও 'বীরকুমর বধ? 
'নামে তিনি আর« ছুইখানি কাব্য রচনা! করেন। কবি মানকুম!রী আধুনিক 
যুগের কবি হইলেও তিনি রবীন্দ্র-ুগের পূর্ববর্তী ; তাহার কবিতার হেমচন্ত্রের 
প্রভাব কিছু আছে; তথাপি ভাবের আন্তরিকত, ভাষার প্রাজলতা, এবং 
সাধারখ সামাজিক জাখনের উপযোগী গুাবচিন্তার গুণে তিনি বাংলার মহিলা- 
কবিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইম্নাছে ন। [৪৬] 


মোহিত্ধলাল মভুজদার (১৮৮৮-১৯৫২ )-বাংল! ১২৯৫ সালে (১১ই 
কার্তিক ) নদায়। গলার কীচভাপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বৈদ্যবংশে জন্ম ; পৈতৃক 
নিবাস হুগলী জিলার বলাগড় গ্রামে । পিতার নাম নন্বপাল মজুমদার, মাতার 
নাম হেমমাল! দেবী | পিতা! ছিলেন কবি দেবেজ্্রনাথ সেনের নিকট জ্ঞাতিভ্রাত। 
__দেবেন্্রনাথের পিতারও পূর্ব্ব উপাধি ছিল 'মজুমদার' | কৰি ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের 
বংশও তাহার মাতুল-বংশেরহই এক শাখা । মোহিতলালের কৈশোর ও দ্কুল- 
জীবন বলাশড় গ্রামেই অভিবাহিত হয়; বাল্যে কিছুদিন" কাচরাপাড়ার 
নিকটবর্তী হাঁলিশহরে মায়ের মাতুঙালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিগ্যাভ্যাস 
করিয়াছিলেন । নিজের সম্বন্ধে ম্নুহিতলালের যে একটি কথ! বলিতে ইচ্ছা! হয়, 
তাহা এই ঃ স্কুলের ও কলেজের (তিনি তখনকার “মেট্রোপলিটন ইন্ট্টিটিউশন্ ও 
এখনকার “বিগ্যাপাগর কলেজ" হইতে ১৯*৭ সালে বি. এ. পাস করেন ) শিক্ষা 
তিনি সম)ক্‌ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার মানব শ্রক্কৃতির উন্েষে ও 
সাহিত্যিক সাধনপন্থার নির্দেশে তাহার পিতার চরিত্র ও তনিহিত আদর্শ এবং 
পিতার কৰি-স্বভাব ও কাব্য-গ্রীতি প্রকৃত সহার হইয়াছে-_সে বিষয়ে পিতাই 
তাহার শিক্ষা ও দীক্ষাগ্ুরু। কাব্য-সাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের যদি 
কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়] থাকে, তবে তাহার জগ্ত তিনি সর্বতোভাবে তাহার 
পিতার-নিকট ঝণী। 


কৰি-পবিচয় ১০৫ 





কবিত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। তাহার কবিতার ভাব ও ভাঁষা এমনই 
গুরু ও গম্ভীর যে তরল-মতি তরুণ অথব| সৌখিন-হ্ৃদয় বৃদ্ধ কাহারও পক্ষে তাহ 
সুখসেব্য নহে। তৎসত্বেও, আধুনিক কৰিগণের মধ্যে তাঁহাকে একট। স্থান 
দেওয়া চাই না হইলে নাকি অন্তায় করা হইবে ।] মোহিতলাল এ পথ্যস্ত এই 
করখানি কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন-_ম্বপন পসারী', “বিশ্মরণী', 'শ্মরগরল' ও 
“হেমন্ত গোধুলি'। | 4৯] 


বতীন্্রনাথ জেনগুগ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪ )--১২৯৪ বঙ্গাবে, অংষাঢ় মাসে 
বর্ধমান জিলার পাতিলপাঁড়। গ্রামে মাতুলালযে জন্ম হয় £ নিবাম শা্িপুরের 
নিকট হরিপুর গ্রাম । পিতার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত । যতীন্দ্রনাথ এফ. এ. 
পাঁস করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেঙ্গে প্রদেশ করেন ও তথা হইতে 
১৯১১ সালে বি. ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল কৃষ্ণনগরে ডিদ্টিক 
বোর্ডের অধীনে চাকুরী করিয়া পরে স্বাগ্্যঙ্গ হওয়ায় কার্ধ) তাগ করিয়া 
কাশিষ্বাজার এস্টেটে কর্মচারীর পণ গ্রহণ করেন। কৃষ্ঠনগরে অবস্থানকালেই 
তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মরীচিকা" রচিত ও প্রকাশিত হয়। তাহার সাহিত্যিক 
জীবনের কথ! লিখিতে গিয়৷ বলিয়াছেন বাল্যে ও কৈশোরে কাশীরাম দাসের 
মহাভারত ও পাঠা-পুস্তকের কবিত৷ ভিন্ন তিনি আর কোন কাব্য-পাঠের স্থযোগ 
পান নাই ; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্বে রধীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের 
সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে নাই। কৃষ্নগরে অবস্থানকালে কৰি যতীন্্রমোহন 
বাগচীর সহিত পরিচয় ও তাহার সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে, তিনি রীতিমত 
কবিতা লিখা আরম্ভ করেন। যতীন্দ্রনাথের কৰি-জীবনের এই ইতিহাস 
তাহার কবিতার ভাব, ভাষ। ও ভঙ্গির শ্বাতনত্য বুঝিবার পক্ষে মূল্যহীন নহে। 
.কৰি আরও লিখিয়াছেন, "আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের ছঃখ 
হইতে উদ্ভূত নহে) এ ভূত কোথা হইতে ঘাড়ে চাপিল জানি না প্রথম 
কৈশোর হইতেই সে আমার পিছু লইয়াছিল বলিয়! মনে হ।” আধুনিক 
কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়] আছেন ; তাহার 
কবিতায় ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠত! এবং তীব্র অনুভূতির সহিত আত্মন্থতা 
অতিশয় লক্ষ্যনীয্ন। যতীন্্রনাথের কর্ম-গ্রীবনে ও কবি জীবনে সাঞ্কাৎ বিরোধ 
“আছে মনে.করিমা! কৌতুক বোধ হয়। তিনি বি. ই. উপাধিধারী ইঞ্জিনিয়ার, 


১০৬. কাব্য-মঞ্ষ! 


আর কোনও বাঙ্গলী বোধ হয় এরূপ শিক্ষ! এরূপ কর্মজীবন সত্বেও এদন' 
কবি-প্রতিগ্ভার পরিচয় দেন নাই। কর্মকার যেমন অতি কঠিন লৌহ আগুনে 
কোমল করিয়া! তাহার সেই অত্যুজ্জল রক্তবর্ণ পিওকে হাতুড়ির আঘাতে নান! 
আকারের গঠন দেয়-_-তীব্্রনাথের কবিতায় অগ্নিতপ্ত হৃৎপিণ্ডের উপরে সেই 
হাতুড়ির আঘাত এবং তাহার ফলে ভাব ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও স্থপবিছন্ন' 
গঠন পরিলক্ষিত হয়। (কবিত্ব সম্বন্ধে 'কবিতা-পাঠ'এর ষথান্থানে দেখ )। 
যতীন্ত্রনাথ এই কয়খানি কাব্য রচনা করিয়াছেন-_-“মরীচিকা”, “মরুশিখা!, 
“মরুমায়।', এবং “সায়ম' | [ ৫€৬-৫৭] 


যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)- নদীয়া জিলার জমশেরপুরের' 
সন্ত্রাস্ত বাগচী পরিবারে মন ১২৮৫ সালের অগ্র্ায়ণ মাসে কবি যতীন্দ্রমোহনের 
জন্ম হয়। পিতার নাম ৬হরিমোহন বাগচী। অতি অল্পবয়সেই যতীন্দ্রমোহন 
কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন _ছাত্রাবস্থা শেষ হইবার পূর্বেই তাহার কবিতা 
সেকালের “ভারত', “সাহিত্য" প্রভৃতি বড় ঝড় মাসিক পৰ্রিকায় প্রকাশিত 
হইতে থাকে । তখন হইতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যযস্ত তাহার কবিতা লেখার বিরাম 
ছিল না। তিনি অধুনালুগ্ত “মানসী' ও “যমুনা এই হুইখানি পত্রিকার 
সম্পাদকতাও করিয়াছেন। যতীন্ত্রমোহন ছিলেন সাক্ষাৎ ববীন্দ্র-শিব্যদের 
মধ্যে সর্ব প্রধান, এইজন্ তাহার কাব্যে ববীন্দ্রনাথের প্রভাব কিছু অধিক 
হওয়াই ম্বাভাবিক। ভাষার বিশুদ্ধা ও মাধুর্য, খাটি বাংলা-বুলির ব্যবহারে 
কবিহনস্ুলভ নৈপুণ্য -ইহার রচনার একটি বিশেষ গুণ। কবিত্বের প্রধান 
লক্ষণ-_নহৃদয়তা ; অতিশয় সামান্ত বাঙ্গাপী- জীবনের সুখ-ছুঃখ, এবং বাংলার 
পল্লী-প্রককতির সৌন্দধ্য ইহার কবিতায় যেমন মধুর, তেমনই মর্মুষ্পশী হইয়া 
উঠিয়াছে ; এই বাস্তবপ্রীতির সঙ্গে ঝ্শবি কল্পনার সৌকুমার্য্যও তাঁহার কাব্যের 
একটি বিশি্ লক্ষণ। যতীন্দ্রমোহনের কবিতার ভাষা ও ভাব যেমন পল্নীবাসী 
খাটি বাঙ্গালীর ভাবনা ও কল্পনায় সঞ্ীবিত, তেমনই উৎকৃষ্ট রুচি ও রসবোধের 
সবার! সংযত ও সুমাজ্জিত। ইহার 'রচিত কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান-_ 
'রেখ1” “লেখা, "অপরাজিতা", 'জাগরণী','নাগকেশর” নীহারিকা”, 'মহাভারত' 
ও 'পাঞ্জজন্ত | | ৪৯, ৫০] 

রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭)--হুগলী জেলার বাকুলিয়া 
গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামনাবায়ণ বলে]াপাধ্]ায়। ' র্গগলাল অতিশয়: 


কবি-পরি চু ১৩৭ 


সুপণ্ডিত ছিলেন-_-অনেকগুলি ভাষায় তাহার অধিকার ছিল। তিনি ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । অল্প বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ত করেন ; ঈশ্বর গুপ্তের 
প্রভাকর পত্রিকা তাহার কবিতা প্রকাশিত হইত। রঙ্গলাল আধুনিক ও 
প্রাচীন কবিগণের মধ্যবর্তী-_তাহার বিখ্যাত 'পন্মিনী উপাখাান' কাব্যে এ ছুই 
যুগের চিন্কই বর্তমান এবং তাহাতে কাব্যের আধুনিক লক্ষণ_-ইংরেজী কাব্যের 
প্রভাব--প্রথম প্রকাশ পায়; তথাপি রঙ্গলাল অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন; 
তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই বাংল! কবিভার উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। 
তাহার প্রধান চেষ্টা ছিল--সেকালের কদর্ধ্য রুচি, গ্রাম্য ভাব ও অমাজ্জিত 
ভাষা হইতে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করিয়! শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার বস্ত করিয় 
তোলা । এই কার্ষে৷ তিনি সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত 
আধুনিক আদর্শে বাংল! কবিতাকে নূতন করিয়৷ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। 
তাহার অন্তান্ত কয়েকখানি কাব্যের নাম-কন্মদেবী”, “শুরমুন্দরী', 'কাঞ্চী 
কাবেরী ( কবিত্ব সম্বন্ধে 'কবিতা-পাঠ' দেখ )। 


| ১৫. ১৬, ১৭] 


: ববীক্্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) _বাংলা ১২৬৮ সালের ১৫শে বৈশাখ 
-কপিকাতার বিখযাত ঠাকুর-বংশে জোড়ার্াকোর বাড়ীতে জন্ম হয়; পিতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর । ১৫ বৎসর 
বয়সে তাহার প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়) ১৭ বংসর বয়সে শিক্ষা- 
লাভের জন্য প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সেই সময় হইতে “ভারতী, 
পত্রিকার বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর সারা- 
জীবন ধরিয়া ক্রমাগত কাব্য, নাটক নভেল প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে 
থাকেন । ১৮৯১ সালে বিখ্যাত মাসিকপত্র “সাঁধনা' প্রকাশ করেন এবং নৰ 
পর্ধযায়ের 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক হন। ১৯*২ সালেস্ত্রী বিয়োগ হয়। ১৯১২ 
সালে কবির বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ” এক 
বিরাট সভায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাহার সম্বর্ধনা করেন এবং এই বৎসর 
তিনি তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৯৩১ সালে 'নোরেল প্রাইজ' 
পান। ১৯১৪ সালে 'নাইট' পদবী লাভ করেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ান- 
'ওয়ালাবাগ-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ-স্বরূপ "ভার" উপাধি পরিত্যাগ করেন। 
১৯* সালে স্ম্র ইউরোপ পর্যটন করেন এবং সর্বত্র অসাধারণ সম্মান লাভ 


১০৮ কাব্য-মঞ্থুষ। 
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করেন। ১৯২১ সালে “বিখ্ভ/রতী' ও পর বৎসর 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠ। করেন 
১৯৩ সালে একদশতম বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন ও ইউরোপে নিজের অঙ্কিত 
চিত্র প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্বে তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা, দক্ষিণ 
আমেরিকা এবং বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্যটন করিয়াছিলেন--ইছার মধ্যে 
কোন কোন দেশে একাধিকবার গমন করেন । ১৯৩* সালে তাহার বয়স ৭৯ 
ৰৎসর পূর্ণ হইলে পৃথিবীর সকল দেশের মনী'ষগণ তাহাকে আনন্দ ও সম্মান- 
জ্ঞাপন কেন এবং সেই উপলক্ষে কলিকাতায় তাহার 'জয়স্তী উৎসব' অনুষ্ঠিত 
হয়। সংগ্কং *খ. ' রষৎ তাহাকে কবি সর্কেভৌম" উপাধি দ্বার ভূষিত 
করেন। ১৯৬৫ , লে তিনি পারস্তের সম্রাটের নিমন্ত্রণে আকাশযানে পারস্তে 
গিয়াছিলেন। ১৯৪১ মালের ৭ই আগষ্ট কিধিপদর্ধ ৮* বৎসর বয়সে কৰি 
পরলোক গন করেন। * 

রবীন্দ্রনাথ বাংলায় সর্বশৈষ্ঠ নল এবং ভারতের মহাকবিগণের অন্ততম । 
বান্মীকি, ব্যাস এবং কালিদাসকে বাদ দিলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে চতুর্থ 
আর কোন কবি তাহার সমকক্ষ নহেন ; এমন বলাও যাইতে পারে, গীতি-কৰি 
হিসাবে তিনি এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল কবির শীর্ষস্থানীয় । আরও 
একটি বিষয়ে তাহার প্রতিভা! অনন্যসাধারণ--তিনি ভারতের সর্বযুগের সাধনা 
কাব্যের ভিতর দিয়া এক অখগ্রূপে প্রকাশ করিয়াছেন ; এবং সেই সাধনাস়্ 
' মানবাত্সর যে অত্যুচ্চ ধারণা নিহিত ছিল তাহারই প্রেরণায় তিনি আধুনিক 
যুগে সর্ধজাতির-_সর্বমানবের-মহাঁমিলন গান গাঁহয়াছেন। এইজন্ত তাহার 
রচনাবলীতে বিশ্বজনীতার ভাব ফু টিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় ভাব-চিস্তার যাহা 
কিছু সত্য, সুন্দর ও সঞ্জীবন, তাহাকেও তিনি খাঁটি ভারতীয় ভাবে সম্পূর্ণ 
আত্মসাৎ করিয়াছেন, এইজন্য তাহার কীব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি 
উৎ্রুষ্ট মিলনভূমি £ইয়া আছে। 

কিন্তু বাংল! সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলশীয়। তিনি বাংলা-ভাষা ও 
বাংল] ছন্দকে এত রূপে, এত ভঙ্গিতে কর্ষণ করিয়াছেন যে তাহার হাতে বাংলা 
ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সকল দন্ত ঘুচিয়্াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাঁবলীর 
তালিক! এখানে দেংয়া অসম্ভব, তাহার রচিত প্রধান কাব্যগুলির নাম 'সঞ্চয়িতা 
অথবা 'চয়নিকা'র হুচীপত্রে দরষ্টব্য। [ ৪০, ৪১১ ৪২, ৪৩] 


কবি-পরিচয় 


রামনিথি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯ )-হুগলী জিলার চা. 
ইহার জন্ম হয়। ইনি 'নিধিবাঝু, নামেই পরিচিত ছিলেন এবং ৯ 
বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। ওন্তাদী 'আখড়।ই'-গানের জন্য £. 
গুণিসমাজে আদৃত হইলেও ইনি টগ্পা জাতীয় গান রচন! করিয়া! জনপ্রিয় হ... 


ছিলেন £ ইহার রচিত এই ধরণের গান উৎকৃষ্ট গীতি-কবিত! বলিয়াও গণ্য 
হইতে পাবে। [ ১১] 


রায় গুণাকর ভারতচজ্্ রায়--( ১৭১২-১৭৬* )--ব্রাঙ্ষণ জমিদার 
বংশে ইহার জন্ম। পিতার নাম হরেন্ত্রনারায়ণ রায় ; হুগলী জিলার (পূর্বে 
বর্ধমান ) অন্তর্গত হাওড়ার অদুরবর্তী আমতার নিকট ভূরগুট, পরগণ্ণল সা 
পেড়ে। গ্রামে জন্ম। ভারতচন্দ্র নিজ পৈতৃক বাসস্থা 
এবং নদীয়ার রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়! বাস 
কাব্য রচন| করিয়া! সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়। খ্যা 
কৰিকে 'বাঁয়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। তাহ! 
সাহিত্যিক রূপ ও বাংল] কাব্যকল! পুরাতন যুগের 
আধুনিক কাব্যের পুর্ণ বিকাঁশ না হওয়া প্যস্ত ভি, 
ছিলেন। তাহার কাব্যগুলির মধ্যে “অন্নদামজল' কাব্যই 


এই কাব্যখানি তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগকে নাম 
দেওয়া যাইতে পারে 3 এই অংশে কবির কবিত্বের শকিলেও 
অশ্লীলতার দোষে ইহা! আধুনিক সমাজে প্রচারঘোগ্য নয় [ ৯, ১০ ] 


সত্যেক্্রনাথ দত্ত (১২৮৮-১৩৩৯)-_ইনি বিখ্যাত গন্য লেখক অক্ষয়কুমার 
দত্তের পৌত্র__পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ববীন্রনাথের 
সাক্ষাৎ শিষ্যগণের অন্ততম হইলেও তাহার কবিপ্রকৃতি কিছু ম্বতন্ত্র। খাঁটি বাংল! 
ভাষ। ও বাংলা ছন্দের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় ; এই ছুই বিষয়ে 
তিনি অনামান্ত রচনা কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেমন পুরাতন 
ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনই বহু নূতন বিদেশী শবে দ্বারা তাহাকে 
প্রাণবন্ত করিয়াছেন। ছন্দের নিছক কারিগৰিতে তিনি এ যুগের সকল, কৰিব 
অগ্রগণ্য । তাহার কবিতান্ন বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ এবং আধুনিক কালের 
সমসামগ্িক নানা তথ্য এমন ভঙ্গিতে এবং এমন যুক্তি ও ভাবুকতার সহিত প্রবুক্ত 
হইয়াছে যে কেবল নত্যেন্ত্রনাথের কাব্যগুলি আস্োপাস্ত পাঠ করিলে বাংল 
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'ভাষায় গভীর জ্ঞান, ভাবুকতা ও ও পাশ্ডিত্য লাভ কর! ষায়। তিনি ববীন্দ্রনাথের 
যুগে জন্দিয়া এবং রবীন্দ্র-শিষ্য হইয়াও প্রাচীন (ক্লাসিক]াল) কাব/রীতির 
পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাহার কবিতায় শন্গলঙ্কার ও অর্থালক্কারের চূড়াস্ত 
করিয়া গিয়াছেন। সতো্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য__ 
তীর্থ-সলিল', “কৃহু ও কেকা' ও “অভ্র মাবীর", মণি-মঞ্ুষা', “ব্দায়-আরতি' 
ও 'বেলাশেষের গান । | [ ৫১) ৫২১ ৫৩, ৫৪ ] 
জুরেজ্মনাথ মভুমদ্বার (১৮৩৭-১৮৭৮)--যশোহর জেলার স্বস্তর্গত 
ভৈরব নদের তীরবন্তী জগন্নাথপুর ইহার জন্মভূমি, বারেক্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম 
হয়। বাংল(-কাব্যের নবধুগের কবিগণের অন্যতম | কিন্তু তাহার কাব্য- 
সাধনার আদর্শ অস্ভিশয় স্বতন্ত্র ছিল। তিনি কাব্যে নিছক কল্পনা বা কাব্য 
সৌনাধ্য অপৈক্ষা-_লঙ্জাজ, সংসার ও প্রকৃতির বাস্তব পরিচয় অধিকতর মূল্যবান 
বশিা ঘরদি কতক ইতিহাস, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্ুশীলনীই তাহার 
সাহিত্যিক আদর্শ ছিলি; ভিনি অতিশয় গাঢ় ও অর্থপুর্ণ ভাষায় িসড। 
সারবান ভাব-চিস্তা কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । তথাপি সেইর 
-রূচনাতেও গভীর ভাবুকতার সহিত একপ্রকার কবিত্বের মিলন প্রায় দেখা ৮ | 
-“মহিলা-কাব্য'ই তঁহাত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা; অন্তান্ত কাব্য--বর্যবর্তন", 'সবিতা- 
সুদর্শন" গ্রভৃতি। [ ২৪] 


